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বিঅয নিবেদন 
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্তাদীশাদপেতস্ত বিপর্যায়োহম্মৃতিঃ। 
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেন্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ 

শ্রীভাঃ ১১২৩৭ = 

[ হরিবিমুখজনের ভগবন্মায়াদ্বারাই আত্মভিন্ন স্থলদেহে আত্ম- 
দ্বিরূপ বিপর্যয়, সুক্মদেহে আত্মবুদ্ধিরপ স্মৃতিভ্র'শ হয়। অদ্বরজ্ঞান 
ইতে পৃথক্‌ হইয়া দ্বিতীয়-অতিনিবেশ ক্রমে, ভেদবুদ্ধি হইতে 
য়ের উৎপন্তি। এজন্য ভ্রীগুরুপাদপন্ম হইতে অপ্রাকৃত দিবা- 
(নিল শিষ্য নিশ্রভক্তি বর্জন করিয়া অবাতিচারিনী তক্তিকে 
ভিধেয় জানিয়া সেই ভগবানের 'ভজন করিবেন । ] বিশ্রস্তভাবে 
টাগুরুসেবা ও তার মহিমা কীর্তনই ভজন সাধনের সার ও 
্রষ্ঠকথা। 

এই গ্রন্থে পরমারাধ্যতম নিতালীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ 
এরমহংস ১০চষ্্ী শ্রীমন্তক্তিসিন্ান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের 
ব্য হৃদয়কমল কোষ থেকে উত্িত গৌলোকের দিবা চেতনাময় 
নী সত্যপিপাস্থ ও সতাসন্ধিংস্থ সাধকগণের হৃদয়ে নিত্যকাল 
ফুরন্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা সঞ্চার করবে ও ভজনের নব নব প্রেরণা 
উগাবে। এই বাণী দিব্য অপ্রীকৃত জগং থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন । 
এই বাণী নিত্যশুদ্ধ, নিতামুক্ত, নিত্য চেতনময়, নিত্য আনন্দময়, 
মিত্য অমৃতময়, নিত্য অপ্রাকৃত প্রেমরসের নির্ঝরণী। 


(খ) 

এই গ্রন্থে পরমারাবাতম শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তার প্রাণস: 
প্রীশ্রীগুরুপাদপন্মের অলৌকিক মহিমা _অসমোদ্ঘ মহিমা কে 
কোটি কঠে ওজপ্বিনী ভাষায় কীর্তন করেছেন যা আমাদের ম. 
সাধক জীবের গোলোক যাত্রা পথের একমাত্র আলোকদিশা; 
তা সত্যিই অশ্রুতপূর্ব, অনন্থভূতপূর্ব । মায়াবদ্ধ জীবের কি 
রীগুরুপাদপদ্সে সুদৃঢ় বিশ্বাস ও বরণ হলে গোলোকের দুর্গম যা 
পথ অতি সহজেই সুগম হয় ত! এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ব্যক্ত হয়ে, 
ত্রিতাপদগ্ধজীব শ্রী গুরুদেবের গুরুত্ব, তার কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জনত্বে, € 
নিত্যানন্দ শক্তিত্বে, বহু বাধা বিস্ সত্বেও হিমালয়ের মতো অ 
অটল, অনড় বিশ্বাস করলে ছুরতিক্রম মায়ারাজ্য অতি অনায় 
অতিক্রম করে ভগবৎ সেবারাজ্যে প্রবেশ লাভ করতে পাট, 
প্রীল প্রভূপাদ তেজস্বিনী ও অমিত বীর্যবতী ভাধায় প্রীগুরু্গ 
পদ্মের মহিমা প্রথম কয়েকটি প্রবন্ধে মুখর হয়ে মধুর থেকে মধুর 
করে বলেছেন। 

প্রকটকালীন অবস্থায় সাধক শ্রীগুরুপাদপঘ্মের সে 
সর্বতোভাবে বিশ্রন্তভাবে ২৪ ঘণ্টা নিযুক্ত না থাকলে সিদ্ধিদ 
কর! অসম্ভব । তাই শ্রীল প্রভুপাদ মংগল পরবশ হয়ে আমা 
জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতুলনীয় নিষ্ঠা দেখাচ্ছেন। তিনি নি 
জগুরুপাদপন্মের প্রকটকালীন বিশ্রন্তসেবা করেছেন এবং অগ্র 
কালীন গুরুদেবের বিরহানলেও বিশ্রন্তসেবা করেছেন। বিরহান] 
গুরুপীদপন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা হয়। আর সেই বিরহানল থে 
উত্থিত এই স্থৃতীব্র চেতনাময়ী বাণী উৎসারিত হয়েছে। গুরুপ' 


(গণ 
পর্দের বিরহই ভজন জীবনের পরাকাষ্ঠা। নিক্ষপট দৈন্য-আতি- 
উৎকঠা-ব্যাকুলতাত্রন্দনই গুরুসেবার যথার্থ ফল! এই সব ফলের 
কথা অজস্রভাবে এই গ্রন্থে বলেছেন । বিশ্রস্তভাবে গ্রীতিপূর্বক 
নি্ষপট চিত্তে শ্রীগুরুসেবা করলে সাধকের সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত 
প্রীগুরুসেবা করতে করতে চিত্ত নির্মল ও শুদ্ধ হলে গুরুদেব 
এরণাগত বিশ্রন্ত শিযোর হৃদয়ে স্বরূপশক্তি সঞ্চার করেন। সেই 
স্বরূপশক্তির বলে সাধকগণ অনর্থ নিমুক্ত হন এবং শুদ্ধ নান 
করতে সমর্থ হন। শুদ্ধনাম উদ্দিত না হওয়া পর্য্যন্ত কেউ সেই 
গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ লাভ করতে পারবে না। 

শ্রীল প্রভূপাদের এই বাণীর মধ্যে গোলোকাভিযান প্রসঙ্গ 
সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে । শুদ্ধ নামপরায়ণ ভক্তগণই স্বরূপসিদ্ধি 
ও বস্তুসিদ্ধি লাভ করেন। “প্রেমের কলিকা নাম অদ্ভুত রসের 
ধাম, হেন বল করয়ে প্রকাশ । ঈষৎ বিকশি পুন দেখায় নিজ রূপ 
গুণ, চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণ পাশ ৷” এটা স্বরূপপিদ্ধি। এবং "পূর্ণ 
বিকশিত হইয়া ব্ৰজে মোরে যায় লইয়া, দেখায় মোরে স্বরূপ 
বিলাস। মোরে সিদ্ধদেহ দিয়া কৃষ্ণ পাশে রাখে গিয়া, এ দেহের 
করে সর্বনাশ ॥”_ এটা বস্তু সিন্ধি! এই কীর্ডনে স্বরূপসিদ্ধি ও 
বস্তুসিদ্ধির বাস্তবরূপ দেখান হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী 
অনুসারে জীবন গঠন করলে সাধকের সহজেই স্বরূপসিদ্ধি ও 
বস্তুসিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। এই গোলোকবাণীর অপূর্ব রসময় গম্ভীর 
সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র শুদ্ধ ভক্ত হৃদয়ে অন্ৃতব ও আস্বাদন যোগ্য ৷ 
প্রাকৃত রসছুষ্ট ব্যক্তিগণ এ রস আস্বাদনে অযোগ্য ও অ্ুপযুক্ত। 


(ঘ) 

নিক্ষপট বিশ্রন্ত প্রেমারুরুক্ষু গুরুসেবকগণ এই গ্রন্থের সারমর্ম 
উপলব্ধি করতে সক্ষম । 

পরিশেষে সুদী পাঠকবৃন্দের শ্রীচরণে নিবেদন-__ তারাযেন ৬ 
কপাপূর্বক এই গ্রন্থের মুদ্রণ গ্রমাদগুলি ক্ষনানুন্দর চোখে দেখে 
গ্রন্থের সার [নযাস গ্রহণ করেন। 

এই গ্রন্থ গ্রকীশনে সেবান্ুুকুল্য প্রদান করেছেন পরমপুজ্য 
শ্রীপাদ হুরিপ্রির দাসাধিকারী ( মেদিনীপুর ), শ্রীমতী অন্ুস্থয়া 
দাসী (টিগিরিয়া)। 

শ্রীমান্‌ সুধীর কৃষ্ণ দাস, শ্রীমান্‌ ব্রজছুলাল দাস, শ্রীমতী 
রগ্রনী দাসী, শ্রীমতী অপিত৷ দাসী, শ্রীমতী মমতা দাসী এই 
গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন ও বিবিধ সেবা সম্পাদন করেছে। গ্রাগৌর- 
কৃষ্ণ পাদপদ্ো তাঁদের উত্তরোত্তর ভজনোন্তি প্রার্থনা করি । 

এই গ্রন্থ প্রকাশনে যদি জগ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও 
বিঞ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ এৰঞ্ৰমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী 
ঠাকুরের ও গ্রীন্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের কিঞ্চিৎ 
সুখাভাস রচিত হয়, তবেই আমাদের সকল শ্রম সার্থক হবে ও 
আমাদের জীবন ধন্ঠাতিধন্ হবে । 


নিবেদন ইতি 
গ্রীগোঞ্রেম কানন কুঞ্জ গ্রীগুরুপাদপদ্বের কৃপারেণ্প্রার্থী 
গ্রীগৌর জয়ন্তী বাসর দাসাম্ণুদাস 


৯৪ মার্চ, সোমবার, ১৯৯৭ । শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী 


শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 


গ্রীল প্রভুপ!ছের গেলে।ক বাণী 
(দ্বিতীয় খণ্ড ) 


|| সুচীপত্ৰ || 
বিষয় 

১। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তুতার চুম্বক 

২। শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ 
৩। শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-মহোৎসবৌপলক্ষে 

শ্রীপ্রীল প্রভূপাদের বক্ততার চুম্বক 

৪। শ্রীব্যাসপুজায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ 
৫। শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা 

৬। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তুতার চুম্বক 

৭। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক 

৮৷ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক 

৯। শ্রীগ্ৰীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম্ম 
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স্থান _্রীগৌড়ীয়মঠের সারম্বত-শ্রবণসদন 

কাল__১৬ই আশ্বিন, ১৩৩৭ ( বঙ্গাব্দ ) 


অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানার্জন শলাকয়া ! 
চক্ষুরুন্সী লিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 


আমাদের গুরুপাদপদ্ম ইহজগতের কৌন ভোগ্যবিষয়ের 
উপদেশক ন’ন। আবার ইহজগতের সকল কথার একমাত্র 
ভ্রান্ত মীমাংসক তিনিই । কিন্ত আমি বঞ্চিত, পতিত ; আমার 
দুর্বলতা ক্রমে গুরুপাঁদপন্মের সকল কথা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় না। 
গুরুপাদপদ্বোর কৃপায় যে-সকল কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হ'য়েছে, সে-সকল 
কথা বলবার জন্য আমার কোটি কোটি জিহ্বা হউক- কোটি কোটি 
মুণ্ড হউক--কোটি কোটি বংসর পরমায়ু হউক--আমি যেন সেই 
কোঁটি কোটি জিহ্বায়, কোটি কোটি মস্তকে, কোটি কোটি বৎসরে 
অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার গুরুপাদপন্মের অতুলনীয়! অমন্দোদয়- 
দয়ার কথ! কীর্তন করতে পারি ; তা"হলে আমার গুরুপূজা হ'বে_- 
তিনি সন্থষ্ট হ'বেন- প্রসন্ন হয়ে আমার প্রতি অজস্র আশীর্বাদ 
বর্ষণ করবেন, যাতে করে আমি তীর দয়ার কথা আরও কোটি 
ই জিহ্বায় কীর্তন করতে পারব । সেইদিন আমার সকল নশ্বর মায়ার 
কথা-কীর্তন হ'তে ছুটি হ'বে--জগতের সকল লৌকিক-শিক্ষা হ'তে 

ছুটি হ’বে। : - 
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জগতের প্রিয় কথাকে আমরা গুরু-কথা ব'লে গ্রহণ করি-- 

আমরা অচৈতন্য-কথায় সর্বদা প্রনন্ত ; কিন্তু আমার গুরুদেব, 
“ক্ীচৈতন্ত-মনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। 
স্বয়ংরূপঃ কদা মহা: দদাতি ব্বপদান্তিকম্‌।” 

প্রীচৈতন্যদেবের হৃদগত অভিলাষ যিনি জগতে বিস্তার ও 
স্থাপন ক'রেছেন, সেই রূপ-প্রভু স্বয়ং কবে আমাকে তীর নিজ- 
পাদপদ্া দান করবেন? কবে আমি গুরুপাদপদ্মের অসামান্য, 
আতিমত্ত্য সৌন্দর্য্য দর্শন কারে তী'র চরণ একান্তভাবে আশ্রয় 
করব? এমন দিন আমার কবে হবে? 

হারা এইরূপ বিচার অবলম্বন করেন, গুরু-পাদপন্ম হ'তে 
শ্ররণ ক'রেছি, তী'রা বূপানুগ_তী'রা প্রীগৌরন্ুন্দরের অতি প্রিয়। 
ধারা রূপানুগ হ’বার জন্য যত করেন, তাদের মঙ্গলের কথা ব্রা 
তাঁর সমগ্র জীবনে বলেও শেষ করতে পারেন না। 

গ্রীগরুপীদপন্ম আমাদিগের সকল সন্দেহ নিরাশ করে 
ভগবানের যে নাম ভজনের কথা বলেছেন, তা'তে জানি, গুরুর 
অবজ্ঞা করতে “নই--শতবাশীর নিন্দা করতে নেই--বহু ব্যক্তিকে 
পুজ্য-জ্ঞানে গুরুপাদপদ্মের অবভ্ঞা করতে নেই-_অদয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র- 
মন্দনের আশ্রয় ব্যতীত জীবের অন্য মন্কল নেই। 

আমার গুরুদেব! আমি ধৃষ্টতা করছি, 'আমার গুরুদেব’ 
এই. কথাটি: বলবার মৃত আমার হৃদয় কোথায়? কোথায় কত 
উচ্চে গুরুপদনখচন্দ্র, আর কোথায় আমি নিয়তম স্তরে স্থিত 
বামন! আমি গুরুপাঁদ্পদ্মের সেবা করতে পারি কই? আমি 
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নিদ্রাকালে গুরুপাদপন্সসেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে আত্মন্ুখে মগ্ন থাকি 
_ আমি নিজের খাওয়া-দাওয়া-ব্যাপারে নিযুক্ত থাকি। গুরু 
 পাঁদপন্মসেবা-বঞ্চিত' এরূপ অবোগ্য আনি, পতিত আমি, দুর্বল 
আমি, আমাকে প্রচুর পরিমাণে দয়! না করলে আদি তার দয়ার 
প্রতি আরও অধিকতর আঁক্রনণ করতাম। আমার গুরুপাদপদ্ধ 
_.দয়ার সাগর, তাঁর দরাসিন্ধুর একবিন্দু আমাকে আনন্দ-সাগরে 
মগ্র করতে পারে । 

তিনি কতই না দয়া করে আমাকে বলচন- তোমার 
পাণ্ডিত্য, তোঁমার পবিত্রতা, আভিজাত্য প্রভৃতি সব পরিত্যাগ 
করে আমার কাছে এস, আর কৌথাও যেতে হ'বে না; তোমার: 
যত ঘর, বাড়ী প্রাসাদ; সৌধ: দরকার আছে--যত পাণ্ডিত্য, 
প্রতিভার দরকার আছে যত সং ১ সন্যাসের দরকার আছে, 
সব পাবে, তুমি কেবল আনার কাছে এস। ‘ঘর হউক; দেরি 
হউক; পাণ্ডিত্য হউক’; এরূপ বুদ্ধিতে দৌড়িও-নাঁ সাধারণ লোক! 
যাঁকে ‘প্রয়োজন’ মনে করছে, তাঁকে ‘প্রয়োজন’ মানে করো না। 

আরা ভয়ানক তাঁফিক'ছিলান। কিন্ত সেই তর্কের দর্পকে 
অতি দয়ার সহিত পদাঘাত ক'রে বিনি কৃপা করেছিলেন, তী”র 
দরার কথা সীনা করতে আমি-অনন্তকোটি জীবনেও পারব না, 
বা কেহ ‘কোনদিন -পাঁরবে-না। তা'র ভৃত্য বলে পরিচয় দেবার 
যোগ্যতা যদিও আমার নেই তথাপি তিনি- সেরূপ পরিচয়: দিবার 
যে আশীবন্ধ করিয়ে দিয়েছেন, আমরা তাঁতে নিত্যকাল জীবিত" 
থাকৃতে পারি আমরা নিরানন্দের মধ্যে প্রবিষ্ট আছি _ প্রচুর 
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পরিমাণ অনিত্য কার্য্যে নিবিষ্ট আছি। আমরা দুর্বল ব'লে মনে 
হ'য়েছিল, গুরুদেবের অগ্রকটে বিপথগামী হ'য়ে যাব, তা'র কথা 
শুনতে পাব না; কিন্ত আজ গুরুপাদপদ্মের বহু বহু অবতার 
কৃপা ক'রে আনার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন, তারা আমার নিকট 
কীর্তন করেন, ভাগবত প’ড়ে অর্থ জানিয়ে দেন। তী'রা যখন 
আমার গুরুপাদপাদ্মের অভিমত নবনবায়মীন ব্যাখ্যা-সমূহের দ্বারা 
আমার মৃত শরীরকে সঞ্জীবিত করেন, তখন আমি সংজ্ঞালাভ করি 
-আমার প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন করার 
সৌভাগ্য হয়। 
যে-পরিমাণে হরি-বিস্মৃতি হবে সেই পরিমাণে এই চক্ষুর 
দ্বারা দেখবার চেষ্টা হবে, এই নাসা-দ্বারা জগতের গন্ধ গ্রহণ করার 
স্পৃহা হ'বে. গ্রীষ্মকালে পাখার বাতাস খাব, শীতকালে লেপমুড়ি 
দিয়ে স্পর্শনুখান্থভব করবে! এরূপ লালসা হৃদয়ে স্থান পাবে। 
গীতায় যখন শ্রীভগবান._ 
“দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যায়া ৷ 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 
সর্ব্বধর্ম্মান পরিতাজা মাঁমেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভো মোক্ষযিয্যামি মা শুচঃ ৷” 
= বাকা বলেছিলেন, তখন অজ্জুন ভগবানের সেই বাণী 
শুনলেন, আর বাদবাকী লোক মনে ক’রল, সকল লোকই 
স্বার্থপর, কৃষ্ণও তদ্রপ ; তিনি তো বলবেনই - সকল ছেড়ে আমার 
সেবা কর! কিন্তু যে সেবা করবে, তাঁর দুঃখের দিক ত’ তিনি 
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আর দেখলেন না। 

“ Mydoxy is orthodoxy, yours is heterodoxy. 
আমি যা বুঝি, এটাই খুব ঠিক,_ এ'কথা না বললে আত্মপক্ষ 
সমর্থন হয় না; কৃষ্ণচন্দ্র সেই ভাবেরই উপদেশ দিয়েছিলেন!” 
জীবের এইরূপ কুতর্কের সমাধান করবে কে? কৃষ্ণের সেবার কথা 
কৃষ্ণ যখন বলেন, তখন কলিহত লোকের এরূপ তর্ক উপস্থিত হ'তে 
পারে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র যখন সেবক-মুন্তিতে বলেন, আমার আচরণ 
এই, তোমার যদি এই আচরণ ভাল বোধ হয়, তা'হ'লে এরূপ 
আচরণ কর। নিজে আচরণ ক'রে যিনি অগ্রসর হন, অপরের 
পক্ষে তী'র অনুসরণ কর্‌বার পরম সুযোগ হয়। যেমন একজন 
প্রধান গায়ক ও তা’'র অনেকগুলি দোহার । যিনি সর্ব্বপ্রধান 
গায়ক, তিনি আগে গানটা গেয়ে দেন, অন্যে যদিতী'র দোহারগিরি 
করেন, তবে তী'দেরও গান গাওয়া হয়। শ্রীগৌরশুন্দর ও 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মূল গায়করূপে কৃষ্ণের গান গেয়ে দিয়েছিলেন; 
ধারা ধারা নিষ্ষপটভাবে সেই গানের দোহারগিরি ক'রবেন, 
তা’দেরও গান গাওয়া হাবে_ মঙ্গল হ'বে। 


‘অমঙ্গল’ আর মঙ্গল’ যদি এক হ'য়ে যায়, তাহলে 
অন্থভূতি ব'লে জিনিষ থাকে না। অনুভূতি-বিরহিত জিনিষ__ 
পাথর। সুখের অনুভূতি ধারা পেয়েছেন, তা'দের আর পাথর 
হবার ইচ্ছা হয়না। যা’রা অজ্ঞানের অনুসরণ করাটাকেই 
জ্ঞান’ ব'লে মনে করেন, আনন্দ পেতে গিয়ে নিরানন্দ-সাগরে 
£বে যান, তাদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। 
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শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে বটে, কিন্তু কি শ্রবণ করতে হবে? 

্কুলস কলেজে ত’ আমর! অনেক অবণ ক'রে থাকি; কিন্তু ধারা । 
আমাদের কাছে এ সকল শ্রবণীয় বিদ্ধ কীর্তন করেন, তার! 4 
কে? তা'দের কি ব্যারামটা ভাল হ'হেছে ? ভ্রম, প্রমাদ, 
করণাঁপাটব, বিগ্রলিপ্দা_ মানবের যেগুলি স্বাভাবিক দোষ আছে, 
সেই দোষ থাকতে তাঁর! কিরপে স্বতঃ বা পরতঃ আলোচনা 
করবেন? যিনি এ সকল দোৰ হ'তে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত, তীর 
আশ্রয় ব্যতীত কি প্রকারে আমরা ভ্রমাদি-নিৰ্ম্ ক্ত সত্যকথা 
শ্রবণ ক'র্তে পারি? বিনি ভগবৎপাদপন্নের সর্বদা অনুশীলন 
করেন, তাঁর আনুগত্যময়ী সেবা-দবারা তিনি ধার সেবা করেন, 
তা'র অনুসন্ধান পাওয়া যেতে পারে, অন্ত ভাবে পীওয়া ফে'তে 
পীরে না, 

“জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্ত নমন্ত এব 

জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্। 

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাজ্মনোভি- 

বে প্ৰায়শোহজিত জিতোহপ্যসি তৈক্ত্িলোক্যাম্‌।॥” 

আনার ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বার! তর্ক-পথে জ্ঞান-সংগ্রহের চেষ্টা 

বিপজ্জনক ৷ সেইরূপ জ্ঞীন-সংগ্রহের আশায় যতদিন আস্থা 
স্থাপন করি, ততদিন সমগ্রজ্ঞান পাই; না, বিকৃতজ্ঞান--অসম্যগ 
জ্ঞান বাঁ কখনও: কখনও আংশিক জ্ঞান লাভ ক'রে থাকি। 
আংশিক জ্ঞান সংগ্রহ: ক'রতে গিয়ে খানিক: জান্তে ৷ জান্তেই' 
আযু ফুরিয়ে যাবে৷ ননঙ্ধারের পন্থাই স্বীকাধ্য অৰ্থাৎ: কানটা: 


দ্রীপ্রীল প্রভুপাদের বক্তুতার ঢুম্বক ন 
পাতা। সাধুদিগের মুখ-কথিত বার্তা যিনি কান পেতে অবণ 
করেন, তা’রই মঙ্গল হয়। ভবদীরবার্ভা _ কুষ্ণ-সম্বন্ধীয় বা কৃষ্ণ- 
_ ভক্ত-সন্বন্ধীয় কথা যিনি আলোচনা করেন, তিনিই সাধু। অন্য 
সব কথা বাঁয়ুরাশিতে বিলীন হ'য়ে যার, উহ! শত শত 
ধরে উচ্চারণ ক'লে কি ফল হবে ? 
“হিয়মাণঃ কালনগ্ঠ। কচিভ্তরতি কশ্চন !” 
কাল চ'লে যাচ্ছে, তাতে আবুহরণ হ'য়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে 
কে সিদ্ধিলাভ করবেন? শ্রৌতপন্থীই সিদ্ধি লাভ করবেন। 
বাঁদের প্রতিবাদ আছে, তর্কের কোন দিন প্রতিষ্ঠা নেই ; কিন্ত 
শ্রোতপথ নিত্য সম্প্রতিষ্ঠিত। ৪. সবদা-২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২২ 
ঘণ্টা সর্ধেক্দিয়ে হরিকীর্তন করেন, তিনি সিদ্ধি লাভ করতে 
পাঁরেন। 
কীন্তনীয় বিষয়টী কি?-_নাম-রূপ-গুণপরিকরবৈশিষ্টা ও 
লীলা যদি বাস্তব-বস্তুর নাম কীন্তিত হয়, যদি বাস্তব-বন্তুর গুণ 
কীত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর রূপ কীত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তর 
পরিকরবৈশিষ্ট্য কীত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তর লীলা কীত্তিত হয়, 
তাহলেই আমাদের সমস্ত মঙ্গল হা'বে_-আমাদের অহঙ্কার নষ্ট 
হয়ে যাঁবে--আমাদের অসহিষফণুত! নষ্ট হাবে। জড়প্রতিষ্ঠার 
আশাকে বর্জন ক'রে সমগ্র বহির্ম্ম খ জগতের নিকট পরম অসাধু 
ব'লে খ্যাতি লাভ ক'রেও আমরা পরমানন্দ লাভ করতে পার্ব। 
ভাগবতের ত্রিদণ্ডীর প্রতি বহিন্ম খজগং হ'তে অনেক অত্যাচার 
হয়েছিল । সতোর কীর্তনকারী-_হরিকধা-কীর্তনকারীর-_ 
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প্রতি অত্যাচার করবার জন্য সমগ্র বহিম্মখ জগৎ, এমন কি 
দেবতাগণ পর্যন্ত প্রস্তত। ত্রিদণ্ডী জগতের বহিম খসমাজের 
কথায় কর্ণপাত না ক'রে আপন মনে হরিকীর্তন করতে করতে” 
ভূমগুলে বিচরণ ক'রেছিলেন”_ 

“এতাং অমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা- 

মধ্যাসিতাং পু্ববতমৈ্মহখিভিঃ। 

অহং তরিষ্যামি-দুরন্তপারং 

তমো মুকুন্দাজ্ঘি নিষেবয়ৈব ॥ 





কৃষ্ণ যখন “সর্ধরধন্মীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” বল্লেন, 
তখন বহির্মখ লোক কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রকৃতি-প্রস্থত প্রাণিবিশেষ 
মনে ক'রে বল্লেন, কৃষ্ণচন্দ্র নিজের পুজার কথা নিজে বলছেন, 
কৃষ্ণ কিরূপ আত্মন্ুখপর ! সেইজন্য সেই কৃষ্ণচন্দ্রই জীবের মঙ্গলের 
জন্য গুরুর পোষাকে উপস্থিত হলেন । তী"র উপদেশ ও আঁচরণ 
হ'লো-কুষ্ণকে ভজন কর কৃষ্ণের কীর্তন কর। বোকা লোকেরা 
মনে করল, একজন সাধক জীব এসে উপস্থিত হয়েছেন ; 
বুদ্ধিমানের উপলব্ধি করলেন, কৃষ্ণ বড় চতুর, শঠ, তাই ভোল 
বদ্লেছেন, আশ্রয়জাতীয় আবরণ পরেছেন ; তাঁকে তারা চিনে 
ফেল্লেন। আর আমার মত লোক মনে করল একজন আচার্য্য, 
একজন ধর্মমপ্রচারক উপস্থিত হয়েছেন, তিনি সমাজ বিপ্লব সাধন 
করছেন। “হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই ॥ কৃষ্ণের কীর্তন করে 
নীচ বাঁড় বাড়। সেই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥” 

যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয়, যে আমরা ভগবন্তাক্ের 
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সঙ্গ পাই, তা’হলে সেই সুযোগ করিয়ে দেওয়ার একমাত্র মালিক 
প্রীকষ্চচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি বরাভয়প্রদ ব্যাপারটাকে 
" প্রদান করেন। যাদের কপালের জোর আছে, তারা এই সুবিধাটা 
পান। যিনি যেরূপভাবে শরণাগত হন তা’র নিকট তদুপযোগী 
গুরুপাদপদ্ধ উপস্থিত হা'ন। 

আমাদের কপাল বড় মন্দ ছিল, জাগতিক লেখাপড়া শিখে 
উঠতে পারিনি, জাগতিক কোন সহায়-সন্থলে আস্থা স্থাপন 
করতে পারিনি, এমন ব্যক্তিকে ভগবান দয়া ক'রেছেন__গুরু- 
পাঁদপদ্মের সম্মুখীন ক'রে দিয়েছেন । 

“ভগবান্-শব্দের অর্থ আলোচনা করতে গিয়ে গল্পের মত স্কুলে 
পাড়েছিলাম,_- 


“পরধ্বর্য্যস্ত সমগ্রন্ত বীর্ষস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ। 
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥” 

+ “বৈরাগ্য’ ব'লে কথাটা গল্পের মত শু'নেছিলাম, “বৈরাগ্যশতক?, 
শীন্তিশতক', 'মোহমুদ্গর' প্রভৃতিতে বৈরাগ্যের উপদেশ পাঠ 
করেছিলাম ; কিন্ত যখন দয়াময় কৃষ্ণ ও দয়াময় কাঁ্চ উভয়েরই 
দয়! হ’লোঁ, তখন ভগবানের বৈরাগ্য-ব্যাপার শ্রীরূপ ধারণ ক'রে 
উপস্থিত হ'লেন-। মানুষের আকারে এইরূপ বৈরাগ্য হয় না। 
কিন্তু আমরা তা" সাক্ষাভীবে দেখতে পেয়েছি, তথাপি আমি “যে 
 তিমিরে, সে-তিমিরে”। শরীরটা বাধা দিচ্ছে, ২৪ ঘণ্টা গুরুপাদ- 
পদ্মের সেবা করতে পারছি না। যে বৈরাগ্যের আদর্শ-মূত্তি 
দেখেছি, তা’ মোহমুদ্গরের বৈরাগ্যমাত্র নয়_ফন্তবৈরাগ্য নয়, সে 
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বৈরাগ্য - মহাভীবময় - কৃষ্ণসেবার পরাকাষ্ঠীময় । 

কেবল কনক-কামিনীতে বৈরাগ্য নয়, প্রতিষ্ঠাশায় পর্য্যন্ত ধার, 
বৈরাগা, এরূপ পুরুষ আমার আরাধ্য হউন--একটি শিল্ুও যিনি 
করেন না, এমন শ্রীপাদপন্ম আকাঙ্া ক'রে তীর নিকট গিয়ে 
উপস্থিত হ'লাম এবং তীর কাছে কপাভিক্ষা করলাম । তিনি 
বল্লেন, আমি একটি শিষ্য করেছিলাম, সে প্রতারণা করে চলে গেছে, 
আর আমি শিষ্য করব না। আমি ব্যথিত হ'লাম বটে, কিন্ত দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞা করলাম দেখি, আমি কতবার প্রত্যাখ্যাত হ'তে পারি। 
আমি তাঁর কৃপা না নিয়ে জগতে বিচরণ করব নাঁ। 

সেই গুরুপাদপন্মের নিকট যখন উপস্থিত হ'লাম, তখন ভী'র 
কৃপায় জান্তে পারলাম, আমি যাঁকে সর্ব্বোত্তম আদর্শ বলে মনে 
করি-_শ্রে্ঠ জীবন "মনে করি, সেই আদর্শ তী'র নিকট সর্বাপেক্ষা 
অধম। জগতের সকলের সহিত আমার আদর্শের মিল ছিল না; 
কিন্ত আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম একটা অলৌকিক বিচার দেখিয়ে 
দ্িলেন। পূর্বে 'নেতি নেতি' বিচারপর নির্বিবগেষবাঁদীর অনেক 
গ্রন্থ আলোচনা ক'রেছিলাম। তা"র বাস্তব উদাহরণ পেয়ে 
গেলাম । শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে জানালেন, তুমি যে আদর্শের 
অন্থুসন্ধীন করছ, সেই আদর্শ তোমার নহে। আঁমি মনে করে- 
ছিলাম, আমার গুরুপাদপন্ধে অদ্বিতীয় বৈরাগ্য আছে বটে, কিন্ত 
তাঁর পাণ্ডিত্য কিছু কম আছে। তিনি পুঁথি-পাত্রের বিদ্যার 
অহঙ্কারকে চূর্ণ করে দিয়েছিলেন - তী'র কৃপাঁ-মুদ্গরের দ্বারা | 
তিনি জানিয়েছিলেন, তোমার সর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ_প্রকৃত 
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পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট । যখন তার এই বাণী কর্ণে প্রবেশ করে- 
ছিল _ যখন তার কৃপা পেরেছিলাম, তখন আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে 
সেই দিব্যজ্ঞান ধারণ করবার ক্ষমতা ছিল না। এতবড় কথাটা 
তিনিই আমার মত বোকা সব-জান্তাকে শুনবার সুযোগ 
দিরেছিলেন । 

এক সময়ে বাহ্গলাদেশের একজন প্রধান ভূম্যধিকারী, 
আমি কার আশ্রিত অনুসন্ধান ক'রে, আমার গুরুপাদপদ্মের সর্বব- 
শ্রেষ্ঠত্ব জেনে আমার প্রভুকে ভূন্যধিকারী মহাশয়ের প্রাসাদে তার 
ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত হ'য়েছিলেন | 
বৈষ্চব-ভূপতির সদৈন্ত কাতর প্রার্থনা শুনে, আমার গুরুপাদপন্ন 
উক্ত ভূপতিকে বল্লেন যে, আমি যদি আপনার প্রাসাদে গমন করি, 
তাহলে হয়ত সেখানে আমার থেকে যাওয়ার ইচ্ছা হ'বে এবং 
আপনার লোকজন আমাকে আপনার সম্পত্তির ভাগীদার মনে 
ক'রে আমার প্রতি মামলা-মোকদ্দমা জুড়ে দিবেন। আমার 
মাঁমলা-মোঁকদ্বমা করবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং আপনি এই 
শ্রীধামের গঙ্গাপুলিনে আমার নিকট বাস ক'রে নিশ্চিন্তে হরিভজন 
করুন । আমি আপনার জন্য একটা বাড়ীর ছই নিম্মাণ ক'রে 
দিব এবং ভিক্ষা করে আপনার গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ ক'রাব । 
আর আপনি আপনার সমস্ত বিষয়-সম্পন্তি গোমস্তাগণের হাতে 
অর্পণ করে বিষয় হ'তে নিবৃত্ত হলে বৈষ্ণব হাতে পারবেন, তখন 
"আমি বৈষ্ণবের প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত হয়ে আবদ্ধ থাকব। যদি আমি 
আজ আপনার নিমন্ত্রণ স্বীকার করে এই অপ্রাকৃত গৌরধাম হ'তে 


১২ গ্রীল প্রভূপাদের গোলোক বাণী 


আপনার প্রাসাদে গিয়ে বাদ করি, তাহলে কিছুদিনের মধ্যে 
রাজার স্বভাব লাভ করে বিপুল ভূমি ও বিবয়-সংগ্রহের জয় 
আমাকে বাস্ত হতে হবে । তাতে ফল হবে যে, কিছুদিনে? 
মধো আমার কুষ্চভজনের অভিলাষ বিষয়-সংগ্রহের পিপাসা! 
পর্যবসিত হয়ে আমি রাজার হিংসার পাত্ররূপে পরিগণিত হব 
পক্ষান্তরে, যদি আপনি আমার কুটারের পাশে অপর কুটার স্থাপ 
করে ভজন করেন এবং মাধুকরী গ্রহণ করে জীবনযাত্রা নির্ববা 
করেন তাহলে কোনদিন আমর! প্রণয়চ্যুত হয়ে হিংসায় প্র 
হব না। যদি আপনার ন্যায় বৈষ্ণববন্ধু মহারাজ আমার প্রা 
কোন কৃপা-প্রদর্শন করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে আমার সা 
জীবন অবলম্বন করে হরিভজন করুন, তা’ হলেই আমাকে কৃ 
করা হবে-_আমার সঙ্গে আপনার আন্তরিক বন্ধুত্ব হবে। 
আমার গুরুপাদপন্মের এইরূপ পরামর্শ শ্রবণ করে বৈষ্ 
- রাজেন্দ্র স্তম্ভিত হলেন ৷ যাহাঁদিগকে তিনি বৈষ্ণব বলে পো 
' করেন, তাহাদিগের চরিত্র ও এই মহাত্মার চরিত্রের মধ্যে পার্থ, 
উপলদ্ধি করলেন । রাজার আশ্রিত ব্যক্তিগণ তার রুচির অনুরু 
বাক্য বলে কিছু জাগতিক লাভ-অর্জনে ব্যস্ত, আর আমার শ্রীপ্ত 
 পাঁদপন্ন রাজার রুচির বিপরীত কথা বলেও ভূপতির প্রকৃত মর 
বিধানে ব্যস্ত । আমার গুরুদেব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, জগতে কাহা 
নিকট কোন কৃপাপ্রীর্থী নন । সকলে নিক্ষপটে হরিভজন করুন' 
এই তাঁর শুভেচ্ছা । কৃষ্ণেন্দিয় তর্পণকেই তিনি সর্বাপেক্ষা অং 
- দয়ার কার্য্য জীনেন। বিষয়ে রুচি বা কাহারও আত্তেন্দরিয়ত* 
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যন্তে বাতাস দেওয়াকে তিনি ‘কৃপা! জান্বার পরিবর্তে ভীষণ 
‘হিংসা! জ্ঞান করেন । 

আমার শ্রীগুরুদেব নদীয়া সহরের গঙ্গার তটের বিভিন্ন 
স্থানে পাগলের ন্যায় পড়ে থাকৃতেন | তিনি পাক ক'রে পাওয়া, 
কোন বিবধীর ভোজ্য-দ্রব্য গ্রহণ করা, বিষরীর ঠাকুরবাঁড়ীতে 
খাওয়া প্রভৃতিকে সব্বতৌভাবে পরিহার করেছিলেন । কখনও 
কাচা চা'ল জলে ভিজিয়ে খেয়ে থাকৃতেন, কখনও পাক খেয়ে 
থাকতেন: অধিকাংশ সময়েই নগ্ন থাকৃতেন, কখনও কখনও 
শ্বাশানে সংকারার্থ আনীত মুতের পরিত্যক্ত বসন সংগ্রহ করে 
তা" দ্বারা অঙ্গ আবৃত করতেন । তাঁর কাছে প্রচুর খাত্য-দরব্য 
আস্ত ; অনেক গৃহস্থ-বৈষ্ণব ধনাঢ্য ব্যক্তি আমার প্রভূকে অনেক 
টাকা, মূল্যবান্‌ শাল প্রস্থৃতি বস্তু দিতেন। টাকা পোয়ে 
কাপড়ের ছুই পাটা গ্রন্থি দিয়ে নানা স্থানে রেখেও অর্থের জন্য 
ব্যতিবাস্ততা দেখা'তেন। মূঢ় অর্থপ্রিয় ব্যক্তিগণ মনে করতেন 
যে, তার অর্থে প্রচুর লোভ আছে। কেহ তাঁকে মূল্যবান 
বস্্রদ্রিলে তিনি দাতাকে বিশেষ প্রশংসা করতেন এবং সেরূপ 
বন্ত্রের অকিঞ্চিংকরতা জানিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, আমি 
ত বৈষ্ণৱ হ'তে পারলাম না। যে-সকল লোক এ-সকল জিনিস 
দিয়ে গেছেন, তী"রা বৈষ্ণবের ব্যবহারের জন্যই দিয়েছেন; 
সুতরাং বৈষ্বেরই উহা গ্রহণ করবার যোগাতাঁ-এ ব'লে 
তিনি অনেক সময় বনমালি রায় ম'শায়ের নিকট এ সকল টাকা- 
পয়সা পাঠিয়ে দিতেন এবং তাঁর নিকট চিঠি লিখে জান্তেন, 


১৪ শ্রীল প্রভুূপাদের গোলোক বাণী 


তিনি এ সকল জিনিষকে বৈষ্বের সেবায় লাগিয়েছেন কি না? 
বনমালি রায় মশায় তখন শ্রীবৃুন্দাবনে বেষ্চব-সেবায় তৎপর, 
ছিলেন। ৃ 

আমার গুরুপাদপদ্ম জগতের কোন কথায় প্রবিষ্ট হ'তেন 
না; কেন না, আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকেও তিনি কৃগা 
করবার অভিনয় ক'রেছিলেন। তা’র শতাংশের একাংশের 
বৈরাগ্যের সহিত জগতের শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যবান্গণের বৈরাগ্যের 
তুলনা হ'তে পারে না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর 
বৈরাগ্য আমার প্রভুতেই পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল। তা'র 
চরিত্র যদি জগতে প্রকাশিত হয়, আমার গুরুবর্গ যদি তাঁ'র 
অতিমত্ত্য চরিত্রের কথা জগতে অতি সরল ভাষায় প্রকাশ 
করেন--প্রচার করেন, তাহ'লে সমগ্র জগৎ লাভবান্‌ হতে 
পারবেন । আমার গুরুপাদপদ্ম শুধু কনক-কামিনী ছে'ড়ে দিতে 
বলছেন, এমন নহে, “সাধুগিরি দেখান” পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে 
বলছেন; তিনি ভাগবত পরমহংস ছিলেন। পাঁরমহংসী সংহিতা 
ভাগবতের আশ্রয় ব্যতীত কখনও পারমহস্তধন্ম থাকতে 
পারে না। 

একবার একটা কৌপীনধারী আমার গুরুপাদপদ্মের নিকট 
এসে বল্লেন যে, আমি কুলিয়া-নবদ্বীপে পাচ কাঠা জমি কোন 
ইঞ্টেটের কর্মচারীর নিকট হ'তে সংগ্রহ কারেছি। তা" শুনে 
আমার প্রভু বল্লেন, শ্রীনবদ্ধীপধাম অপ্রাকৃত, প্রাকৃত ভূম্যধি- 
কারিগণ কি প্রকারে এখানে ভূমি প্রাপ্ত হলেন যে, তা’ হ'তে 


| 
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সেই-কৌপীনধারীকে পাঁচ কাঠা জমি দিতে সমর্থ হ'য়েছেন! এই 
ভ্ৰন্মাণ্ডের সমস্ত ধনরত্র বিনিমায়ে প্রদান করলেও অপ্রাকৃত 


- নবদ্বীপের একটা বালুকণার মূল্যের তুলা হয় না। সুতরাং উক্ত 


জমিদার অত মূল্য কোথায় পাঁঁবেন যে, তা'র নবদ্বীপের ভূমি বিক্রয় 
করবার অধিকার আছে ? আর কৌপীনধারীরই বা কত ভজন- 
বল-_যা'তে তিনি ভজনমুদ্রার বিনিময়ে অত জমি সংগ্রহ করতে 
পেরেছেন। শ্রীনবদ্বীপধানের ভূমিতে প্রাকৃতবুদ্ধি করলে ধামবাস 
হওয়া দূরে থাক্‌, ধাঁমাপরাধ হ'য়ে থাকে | অপ্রাকুত-তত্তাকে ‘প্রাকৃত’ 
জ্ঞান করলে তাত্বিক লোক তা'কে ‘প্রাকৃত সহজিয়া বলেন। 

আর এক সময় একজন ভাগবতের কথকতায় বিশেষ নিপুণ, 
“গোস্বামী” নামে পরিচিত ব্যক্তির লাত- পুজা-প্রতিষ্ঠার ব্যা*]! 
সাধারণের মুখে শ্রবণ ক'রে তিনি সেই ভাগবত-কথক বছুশিষা 
সংগ্রাহক গোস্বামী ম’শায়ের ভক্তি প্রচারের সবিশেষ তথা 
অনুসন্ধান করেন। সেই গোস্বামী মশায় "গৌর গৌর’ বলান 
ও অসংখা শিষ্য-সংগ্রহের চাতুবী জানেন শুনে আমার প্রভু বলেন, 
এ প্রতিষ্ঠাশালী পাঠক ভাগবত-ব্যাখ্যা বা “গৌর, গৌর’ বলান 
নাই, ‘টাকা, টাকা’, ‘আমার টাকা" বলে চীংকার করেছেন, উহা 
কখনই 'ভজন নহে, সত্যধৰ্ম্মের আবরণ মাত্র; তদ্দবারা জগতের 
অনিষ্ট ব্যতীত কোন উপকার সাধিত হ'বে না 

আমার শ্রীগুরুপাদপন্মের নি্কপটতা ও নিরপেক্ষতার আদর্শ 
স্বরূপ অপার্থিব চরিত্রের সম্বন্ধে অসংখ্য কথা আমরা শুনেছি ও 


_ প্রত্যক্ষ ক’রেছি। 
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সকল শব্দই বিষ্ণুকে উদ্দেশ করছে। যে শব্দ বিষ্ণু হ'তে 
পৃথক হয়ে অন্য কিছুর উদ্দেশ করে, তাহা শব্দের অজ্ঞরূটি ; তাতে . 
কৃষ্ণের অদ্বিতীয় ভোক্তুত্বের বিচার আনয়ন করে। আমর! দর্শনের 
বড় বড় কথাগুলি__ভাগবতের প্রতিপান্য বিষয়গুলি আমাদের 
প্রীগুরুপাদপন্মে অতি সরলভাবে আচরিত দেখতে পেয়েছি । 
যদি ভগবানের অনুগ্রহ হয়, তাহ'লে তিনি অতি সোজা কথায় 
মানবজাতিকে এসকল কথা জানিয়ে দেন। তখনই তাঁ'রা বুঝতে 
পারে, বাস্তবসত্য কি জিনিব, আর কাল্পনিক ও আপাততঃ জগতের 
কাঁজচালান সত্য বা আপেক্ষিক সত্য কি জিনিষ। 

লোকে বলে, আজ আমার গুরুপাদপন্মের অপ্রকটের দিন, 
কিন্ত আমি মনে করি, আজ তী"র প্রাকট্যের দিবস। তী'র কথা 
সহ্মুখে, কৌটিমুখে__সহস্র ইন্দ্রিয়ে, কোটি ইন্দরিয়ে কীর্তন ক'রে 
নিত্যকাল যেন তার পুজা ক'রতে পারি। শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট- 
স্থাপনকারী শ্রীরূপপ্রতুর-মনোইভীষ্ট-স্থাপনে যেন আমাদের সর্ব 
ব্দ্রির নিযুক্ত হয় । 

আমার নিত্যপ্রভুর কথা বলবার চেষ্টা দেখাতে গিয়ে আমি 
আপনাদের অনেক সময় গ্রহণ করলাম। আপনারা কৃপা ক'রে 
আমার নিত্যপ্রভুর কথা শ্রবণ করেছেন; সুতরাং আপনাদের , 
চরণেও গুরু-বুদ্ধিতে প্রণাম করছি। 


= শ্ৰীব্যাসপুজায় 
গ্রীল প্রভুপ।ছের প্রত্যভিভাষণ 


স্থান_্রীধাম মার়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ 
বঙ্গাব্দ ১৩৩৬, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, খষ্টাব্দ ১৯৩০ 


অজ্ঞান তিমিরান্বস্ত জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। 
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 


আজ গুরুপূজার বাসর । আমি আজ শ্রীগুরুপাদপদ্প পুজার 
জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি । আমি একজন অজ্ঞানান্ধ । 
' অজ্ঞানট। অন্ধকারের মত জিনিষ | “আমি বিষ্ণুসেবক--বিষ্ণুসেবা 
ব্যতীত আমার অন্য কোন কাৰ্য্য নেই'__এই বিচারটা বাধা পড়ে 
যাচ্ছে অবিদ্ভা অন্ধকারের দ্বারা । আমি বর্তমানকালে অন্ধ হ'য়ে 
গিয়েছি । আলোকের অভাব- অন্ধকার, জ্ঞানের অভাব-- 
অজ্ঞান । একমাত্র জ্ঞান নন্দের নন্দন, পূর্ণ জ্ঞানময় তিনি । 
নন্দনন্দনের সেবাবিমুখ আমি অজ্ঞান । অন্ধকার এসে আমার 
চোখকে আবরণ করছে বলে আমার দৃষ্টিশক্তির ক্রিয়াটা হচ্ছে না 
আমার অন্যান্ত কাৰ্য্যে প্রবৃত্তি এসেছে আমি হাত দিয়ে, পা দিয়ে, 
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকাদি ইন্দ্রিয় দিয়ে এমন কতকগুলি 
কাৰ্য্য করছি, যে কাৰ্য্য করার দরুণ আমার সম্মুখে নানা রকম 
 বিপৎপাত উপস্থিত হচ্ছে_ এই পা দিয়ে চলতে গিয়ে অনেক সময় 
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হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছি, মন দিয়ে বিচার করতে গিয়ে প্রকৃত 
বিষয়টা বুঝতে না পেরে অনেক অমঙ্গল আহ্বান করছি। 
আমার প্রীগুরুপাদপান্ন এমন সময়ে কৃপাপরবশ হ'য়ে জ্ঞানা, 
প্রন-শলাকা দ্বার! “তুমি নন্দ-নন্দনের সেবক’-_এই দিব্যজ্ঞান দিবার 
জন্য - আমি কর্তব্যবদ্ধি হারিয়ে যে বিষয়ভোগ করছিলাম এবং তাবে 
কর্তব্য মনে করছিলাম, আমার সেই অজ্ঞাঁন-অন্ধকারকে বিদুরিত 
করবার জন্য জগতে উদিত হয়েছেন | _ এ চক্ষু যে জিনিষটা দেখা 
উচিত নয়, যে জিনিবটা মাঝপথে আবরণরূপে এসে আমার নিত 
দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শনের ব্যাঘাত করছে, যে দ্রষ্টব্য পরম বিষয়টা দেখতে 
না পাওয়ার দরুণ আমি ঠুলিটাই দেখছি জড়জগতের ভোগটাই 
দেখছি-সেই চক্ষুর উপরের ঠুলিটা সরিয়ে দিয়ে শ্রীগুরুপাদপ? 
আমাকে দিব্যজ্ঞানালোক প্রদান করছেন। আমার আমার ঠুলিচাপ 
চোখের ঠুলি সরিয়ে দিয়ে' চোখের পাঁতা একটু ফাক করে_ “একট 
চোঁখ খুলে দেখ বলে আমাকে উপদেশ প্রদান করছেন । এতদিন 
আমি মনে করছিলাম, আমি চোখ বুজেই দেখতে পারি । 
আমি তাই আমার অহঙ্কার পরিত্যাগ করে শ্রীগুরুপাদপরে 
নমস্কার বিধান করছি। ইহাই আমার পুজার প্রথম অর্থ্য 
“আমি দ্রষ্টা, আমি ভোক্তা, এই অভিমান পরিত্যাগ করার না; 
'ন্মক্কার। ‘আমি কর্তা" এই ছুর্ধদ্ধি যখন পোষণ করছিলাম 
তখন শ্রীগুরুপাদপন্প আমীর চক্ষু উন্মীলিত ক'রে দিলেন, আমার 
অবিচারিত বিচারকে অপসারিত ক'রে দিলেন । অন্য জ্ঞানের দ্বার 
চালিত হয়ে অন্ধমকলের অনুগমন করছিলাম গুরুপাঁদপ? 
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জানিয়ে দিলেন, অন্ধের অনুগমন ন! করে চক্ষুগ্ান্‌ গুরুপাদপন্মের 
অনুগমন__গুরুপাঁদপদ্মের পুজা করাই কর্তব্য। আমি বর্ষে বর্ষে 
/গুরুপাঁদপদ্ম পুজা করবার বুদ্ধিবিশিষ্ট ছিলাম না । গুরুপাদপদ্- 
সেবাই যে আমার একমাত্র কৃত্য--আমার অশ্মিতার কাধ্য, ইহা 
গুরুপাদপদ্বের কৃপা দ্বারাই জান্তে পেরেছি । গুরুপাদপদ্ম দর্শন 
করবার পর আমার গুরুপাদপন্স-সেবা ছাড়া অন্য কোন কৃত্য আছে, 
এই বুদ্ধি নেই । ভগবানের প্রিয়তম সেবক, প্রেষ্ঠ নিজজন 
আমাকে অহঙ্কারের হস্ত হ'তে পরিত্রাণের জন্য দয়াপরবশ হয়ে 
যখন নন্দনন্দনের সেবা জানালেন, তখনই জান্তে পারলাম যে, 
নন্দনন্দনের ইন্দ্রিয়তপ্ণ ব্যতীত জীবের স্বরূপের অন্য কোন কৃত্য 
নেই -জীবের অন্য কোন মঙ্গল নেই। নন্দের নন্দনই জীবের 
একমাত্র সাধন ও সাধ্য। গুরুপাদপন্ন নন্দনন্দনের অত্যন্ত 
' প্ৰিয়তম । 
| সেই গুরুপাদপদ্নের সেবা আমার ন্যায় অনিপুণ ব্যক্তি কায়, 
' মন বা বাক্য কোনপ্রকাঁর উপকরণ দ্বারাই করতে পারে না। কিন্তু 
খ্রীগুরুপাদপদ্ধ আমাতে শক্তি সঞ্চার করেন, আমাকে গ্রীতিচক্ষে 
| দর্শন করেন, আমি যদি তার প্রসাদ লাভ করতে পারি, তা হলে 
' তার অহৈতুকী হান্দা দয়ার দ্বারাই তার সেবা করবার যোগ্যতা 
৷ লাভ করতে পারি। এটা বিচারের কথা বলছি না--এ্রীগুরুপাঁদ- 
' পদ্ম যেদিন মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তির শিরোপরি তীর দেবছুল্লপভ চরণ 
( ধারণ করেছিলেন, তার শ্রীচরণরজে আমাকে অভিষিক্ত ক'রে- 


1 ছিলেন, সেইদ্দিনই পরম মঙ্গলের কথা বুঝতে পেরেছিলাম । এই 
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শ্রীগুরুপাদ্পদ্ধ তার যে শক্তি পরিচালনা করেন, সেই শক্তি গ্রহ 
করবার মত সামর্থ্য যাতে হয, শ্রী গুরুপাঁদপদ্মের সমীপে সেই মঙ্গল 
অভিলাষই করেছিলাম ৷ ১ 
আমি অহঙ্কারী, শ্রীগুরুপাঁদপদ্ধকে অত বড় মনে কর্তে পারি 
নি। কিন্ত গ্রীগুরুপাদপন্মের অহৈতুকী কৃপায় যে সৌভাগ্য লা 
করেছিলাম, সেই সৌভাগ্যের কথা বল্লে আপনাদেরও গুরুপুজ 
হ'তে পারে । আমি অতান্ত অযোগ্য_ 
“জগাই মাধাই হৈতে মুগ্রি সে পাপিষ্ঠ। 
পুরীবের কীট হৈতে ঘুঞি সে লথিষ্ঠ | 
মোর নাম' শুনে যেই, তীর পুণ্য ক্ষয়। 
মোর নাস লয় যেই, তাঁর পাপ হয় ॥ 
এমন নির্ুণ মোরে কেবা কৃপা করে। 
এক নিত্যানন্দ বিন্থু জগৎ ভিতরে ৷” 
এরূপ অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যতা দান করবার জন্য ফি 
সৰ্ব্বোত্তম দয়াময়ের কাৰ্য্য করেছিলেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞ 
দেখাবার আমার আর পু'জিপাটা নেই। তাঁর দয়ার প্রত্যগ 
করা আমাতে সম্ভবপর হয় না। 


__ শ্ীগুরুপাদপন্ম--একান্তভাবে ভগবংসেবক | তার পরতো, 

ক্রিয়া ভগবানের সেবার সব্বোত্তম আদর্শ_ এই দর্শন যতক্ষণ বাঁধ 
প্রাপ্ত হচ্ছে, ততক্ষণ আনার চক্ষু ঠুলিচাঁপা আছে। তীর দয়া 
পেলে দিব্যজ্ঞান লাভ করতে না পারলে আমরা গুরুপাদপন্রে' 
“মৃহিমা বুঝতে পারি না? গুরুদেবের কথা যখন আলোচনা কর 
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বসি-- তখন দেখি, তিনি ভূতলে শ্রীচৈতন্যের মনো হভীষ্ট-্থাপনকল্ে 
আমাকে চেতনতায় উদ্ধ দ্ধ করবার জন্য জগতে উদ্দিত। আমার 
ূরববগুরু ঠাকুর নরোত্তম এ কথা একদিন ব’লেছেন-- 

“শ্রীচৈতন্য মনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে ৷ 

স্বয়ং রূপঃ কদা মহাং দদাতি স্বপদান্তিকম্‌॥” 

শ্রীগুরুপাদপদ্ধ দর্শন করবার পর গুরুবর ঠাকুর নরোত্তমের 

এই কথাটি আলোচনা করবার সুযোগ হয়েছিল। শ্রচৈতন্যহ্ৃদয়ের 
অভীষ্টস্থাপনের জন্য জগতে গুরুপাদপদ্ম উদ্দিত। শ্ীচৈতন্তহৃদয় 
কি জিনিব ? শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং বলেছেন. 

গআনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, 

মনে বনে ‘এক’ করি’ মানি ।” 
বৃন্বাবনই-প্রীগৌরহ্ৃদয় | যীরা অমঙ্গলের হস্ত হাতে 

পরিত্রাণ পান, তীদেরই বৃন্দাবন অনুভূতি হয়। অভি+ ইষ্ট= 
অভীষ্ট সর্বতোৌভাবে অভিলাষ ৷ শ্ত্রীচৈতন্বোর যেটা সর্ববতোভাবে 
ইচ্ছা, শ্রীচৈতন্ত যাহা চান, অটৈতন্য জীবকে চেতন করবার জন্য যে 
শিক্ষা প্রদান করেন, সেই চেতন্তশিক্ষা যিনি ভূতলে স্থাপন 
ক'রেছেন, সেই শ্রীরপ গোস্বামী প্রভুপাদ কবে আমাকে তার 
নিজের পাদপদ্মের সমীপে সেবার জন্য স্থাপন করবেন? অথবা 
“স্বয়ং রূপ’ শবে স্বয়ংরূপ ব্রজেক্রনন্দনকেও বুঝায় ? কবে স্বয়ংরূপ 
কৃষ্ণচন্দ্র আমার আত্মাকে আকর্ষণ ক'রে তার নিজ পাদপন্ের 
সন্নিধীনে নিয়ে যাবেন? আঁমার এই হাড় মাংসের থলে, রক্ত- 
মাংসের কুণপ, যা পিতামাতা হ'তে আমার বিষুখতার দরুণ পেশ 
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ভোগ করবাঁর জন্য -সংসার-কারাগারে ত্রিতাপ ভোগ করবার জন্য 
জন্মগ্রহণ করেছে, সেই রক্তমাংসের থলে নিয়ে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ 
স্রংরূপ কৃষ্ণের কাছে যাওয়া যায় না অথবা বাহাবিষয়ে অভিভূত ; 
মানসিক চিন্তাল্লোত, যাতে নন্দনন্দনের প্রতীতি ব্যতীত অন্য অনু- 
ভূতি হচ্ছে, সেরূপ চিন্তাত্রোত নিয়েও স্বয়'রূপের পদান্তিকে 
উপনীত হওয়া যাঁর না । জগতের বাহাবিষয়গুলি--এই গৃহ, এই 
দেহ, এই বায়ু এই কলফল, এই সমগ্র জগৎ যখন আমাকে বলছে 
_-ছুজুর, আমরা আপনার সেবা করবে!’ তখন আমি মনে করছি 
বেশ, ত আমি এদের প্রভু হই না কেন। বায়ুদেবতা পরমপুজ্য 
বস্তু, তাকে নাসার মধ্যে গ্রহণ করে, তাকে আমার ভোগ্য 
( Hydrozen, OXyZen ) মনে করে আমার নাসার মধ্যে ভরতে 
যাচ্ছি, ভূত্যন্থে পরিণত করছি-_কেন? না আমার জীবন ধারণ 
করবো - জীবন ধারণ করে এদের প্রভূ হব এই বুদ্ধি হয়েছে। 
এই চক্ষু বাহযরূপ দর্শন করায় নন্দনন্দনের অপুর্ব অনুপম রূপদর্শনে 
যে বাধা দিচ্ছে, বাহা শব্দ কৃঞ্চবংশীধবনি শ্রবণে যে বাধা জন্মাচ্ছে, 
সেই বাধার কথা আমি জানতে পারছি না। সেই বাঁধা অতিক্রম 
করবার সামর্থ্য পাচ্ছি না, যতক্ষণ না অশেষ কৃপাময় গুরুপাদপদ্ধ 
আমার নিকট উদিত হচ্ছেন। প্রীচৈতন্যপাদপদ্ধ ঈননন্দনন্দনের পাঁদ- 
পদ্ম শ্রীরপগোস্বামীর শ্রীরূপমঞ্জরীর সর্ববচেষ্ট যাতে আবদ্ধ, তাতে 
আমার রুচি হলো না।. হায়! হায়! আমার মত পোড়া 
কপাল আর কার? বিমুখ জীবসকল প্রপঞ্চে বিমুখতার কথা 
স্থাপন করছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য প্রেষ্ঠ প্রীগুরুপাদপন্স দয়া করে 
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আমার হ্বদয়ে গ্রীচৈতন্সের পাদপদ্ম স্থাপন করবার চেষ্টা করছেন। 
প্রীগুরুপাদপদ্ম কবে কৃপা করে তাঁর পাদপদ্ম-সঙ্নিধানে আমাকে স্থান 
দিবেন? কবে রপান্থুগের গণে প্রবেশ করাবেন ? কবে বৈষ্ণব- 
গণ তাঁদের পদধূলি দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত কারে আমাকে তাদের 
‘দাস’ বলে গ্রহণ করবেন? বৈষ্বগণের চরণরেণ তে অবগাহন 
করে কবে আমি সেই মঙ্গল দেখতে পাব ?. যে মঙ্গলের মধ্যে 
স্বয়ংরূপের কপা পেতে পারবো। 
স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব নিত্যানন্দও স্বয়রূপ কৃষ্ণের আশ্রিত 

অভিমান ক'রে সর্বদেহে তীর সেবা করবার জন্য যু কর ছেন। 
বিমুখিনী বৃত্তিতে আচ্ছন্ন থাকায় গৌরসেবা হয় না। যে স্বরূপ 
কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ ভূতলে শ্রীচৈতন্য-মনোইভীষ্ট স্থাপন করছেন, 
তিনিই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ । 

“্ৰীকৃষ্ণ-ব্ৰহ্ম-দেবখি-বাঁদরায়ণ-সংজ্ঞকান্‌ । 

শ্রীমধ্ব-শ্ৰীপদ্মনাভ-শ্রীমন্ন হরি-মাধবান্‌ 

অক্ষোভ্য-জয়তীর্ঘ-শীজ্ঞানসিন্ধু দয়ানিধীন্‌। 

প্রীবিদ্যানিধি-রাঁজেন্দ্র-জয়ধম্মান্‌ ক্রেমান্বয়মূ॥ 

পুরুষোত্তম-্রন্মণ্য ব্যাসতীর্থাংস্চ সংস্তুমঃ | 

ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥ 

তচ্ছিঘ্যান্‌ শ্রীশ্বরা দ্বৈতনিত্যানন্দান্‌ জগদ্গুরূন্‌। 

দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে | 

প্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তাঁরিতং জগৎ 1” 

শ্রকষ্ণের দ্বারা ভূতলে পূর্ব-গুরুপরম্পরা স্থাপিত হয়েছে 
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সেই শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণ ক'রে কবে আমাকে তার অনুগ্রহের পাত্র 
করবেন? 

শ্রীরাধাগোবিন্দ সেব! ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন প্রকার * 
কৃত্য বা লক্ষ্যীভূত বস্তু নাই। এই বিচার ও আচার আমি আমার 
্রীপুরুপাদপন্মেই লক্ষ্য ক'রেছি। অন্য দেবাদি পূজাও আত্মার 
লক্ষ্যীভূত বস্তু নয়, বরং আত্মার বিকাশের পক্ষে শ্রথভাবমীত্র__ইহা 
ক্রীগুক্ুপাদপন্মেই দর্শন করবার সৌভাগ্য পেয়েছি । শ্রীচৈতন্ত- 
মনোহভাষ্টই জীবের আকাঙ্খার অবধি | অন্ত কথাগুলি 
অমঙ্গল উৎপাদন করবার ব্যবস্থা মাত্র_-এই শিক্ষা আমার 
গুরুপাদপদ্মই প্রদান ক’রেছেন। উগুরুপাঁদপদ্ম সর্বক্ষণ সর্ব্ে- 
ব্্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নন্দনন্দনের সেবা করছেন । 
শ্ীগুরুদেবের এই শ্রীমুন্তি দর্শন ন! করা পর্য্যন্ত আমরা গুরুপাদপন্মে . 
আকৃষ্ট হই না। শ্রীনন্দনন্দনের সেবা ব্যতীত মুহূর্তের জন্য শ্রীগুরু- 
পাদপদ্মে অন্য কোন কাধ্য নেই। ইহা লক্ষ্য না করলে আমরা 
গুরুপাদ্পন্মে আশ্রয় গ্রহণ করি না । 

একমাত্র বিষয়বিগ্রহ নন্দনন্দন আকর্ষণী শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট- 
গণকে এমন ক'রে আকর্ষণ করে রেখেছেন যে, তা'দের অন্ত কোন 
রকম বাসনা হয় না। এরূপ সেবাই আত্মার ধর্ম্ম । 

আশ্রয়জাতীয় ভেদাংশবিচারে মায়াকর্তৃক অভিভূত আমা 
দিগকে কৃঞ্চমায়াশক্তি গ্রাস করছেন। জড়জগতে প্রতুত্ব কর বার 
জন্য জড়ের সঙ্গে আমাদের দরকার জানাবার জন্য মায়াশক্তি 
আমাদের নিকট কত প্রকারে ছলনা উপস্থিত করছেন। মায়৷ 
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বনুরূপিণী সঙ্জায় উপস্থিত হচ্জেন | 

আমরা আশ্রয়জাতীয় সেবক- আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ নই। 
আমর! আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহগণের আন্গগত্যে সেবা করবার বুদ্ধি 
পরিত্যাগ ক'রে যদি আশ্ররজাতীয় বিগ্রহ সাজ বার দুর্বব দ্ধি পোবণ 
করি, তাহলে আমাদের অহং-গ্রহোপাসনা হ'য়ে যাবে। আমরা 
ভেদাংশ-_-ভেদাংশ না হ’লে হরি বিমুখতা শিখবো কেন ? হরিবিমুখজন- 
গণকে ‘আত্মীয়’ জ্ঞান করবো কেন ? নন্দনন্দনের প্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্ে 
অনাত্রীয়-জ্ঞান উপস্থিত হওয়ায় আমার এরূপ নানা বব দ্ধি 
উপস্থিত হয়েছে । আমি মনে করি ইহারা আমার গ্রাসাচ্ছাদনের 
সহযোগিতা করলেন না, সুতরাং ইহারা আমার শক্র। আমার 
সেবোনুখতার জন্য ধাহারা সহারতা করেন, তীহারাই আমার মিত্র, 
আগার কৃথ্ুবিমুখতাঁয় যাহারা সহায়তা করে, তাহারাই আমার 
ভীষণ শত্ৰু - এই বিচার ভুলে আমি বহিম্মখ আত্মীরস্ষজনের পরি- 
পালন, পরিপোধণ-তাঁদের জন্য শাক, মাছ কাঠ আহরণ ইত্যাদি 
কাৰ্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি। নন্দনন্দনের প্রেষ্ট গুরুপাদপন্মের সেবা- 
বিস্মৃতিই ইহার কারণ। 


ধাহাদের সৌভাগ্য অপেক্ষাকৃত কম, তাহারা বলেন, সীতা- 
রামের উপাসনাই সর্োত্তম । ধাহাদের সৌভাগ্য তদপেক্ষা কম, 
তাহারা প্রীশ্রীলক্মীনারায়ণ ও চতুর্বযহের উপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান 
করেন। ধীহাদের সৌভাগ্য বলতে কিছু নেই, সেই সকল দুর্ভাগ্য 
বাক্তিগণ নির্হিবশেষচিন্তায় আচ্ছন্ন হন এবং নিরবিবশেষ চিন্মাত্র- 
ভাঁবকেও স্বীকার না ক'রে শৃন্তবাদকেই শ্রেষ্ট জ্ঞান করেন । আবার 


১২৬ শ্রীল গ্রভুপাদের-গোলোক বাঁদী 
(কেউ কেউ সন্দেহবাদ, অঞ্জেয়তাবাদ প্রভৃতির অবতারণা ক’ 
থাকেন। এইরূপে কৃষ্চসৈবাবিমুখতা যার যত বাড়ে, সে ততটা 


গুরুপাদপন্ম ত্যাগ করবার জন্য ব্যস্ত হয়। যে যেরূপ কৃষ্ণবিমুখ,* 


(সে সেরূপ কৃষ্ণবিমুখতাকেই গুরু বলে বরণ করে।  এইরূপে 
ক্রমশঃ জীব সম্কচিত-চেতনাবস্থা হ'তে প্রাস্তরত্ব পর্য্যন্ত লাভ করে। 
এইরূপ দুর্ভাগ্য উপস্থিত হ’লেই যিনি চৈতন্যমনোহভীষ্ট স্থাপন 
করছেন, সেইরূপ গুরুপাদপদ্মের শোভা-দর্শনের জন্য আমাদের 
(লোভ হয় না। কি কারে ভাল ক'রে উদর ভরণ হবে, কি কারে 


ভাল ক'রে বিষয় ভোগ করবো, শীরীরিক রোগনিম্মক্তি হবে, 
শারীরিক স্বাস্থ্য, ভাল থাঁকবে--এই সকল ভোগান্থুকুল চিন্তায়ই : 


ঘুরে বেড়ায় । 


গৌরনুন্দরের. বাণী-_-আঘাদের-গুরুপাদপগ্ম সর্ব্বদা বলেন," ' 


“নিন্কিঞ্চনস্ত-ভগবন্তজনোম্মুখস্ত ' 
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্ত ৷ ' 
সনদর্শনং বিষয়িণামথ যৌধিতাঞ্চ 
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোইপ্যসাধু॥৮ ' 
গুরুপাদপদ্ম যখন আমাদিগকে - মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মন্ত্র প্রদান ' 
করেন, তখন. আমরা দেখ্‌তে পাই যে, গুরুপাঁদপদ্মমেবাই আমাদের “ 
একমাত্র মঙ্গলের নিদান.। । 
বর্তমান -সময়ে. প্রত্যেক বর্ষের 'প্রীরস্তে 'গুরুপাদপদ্মসেবা : 


টন 


বসত কুরে সমগ্র, বৎসর গুরুপাদপদ্রসেবা কারব,'পরজন্মে শুরু"! 


পাদপদ্মসেব। কর্‌্ব। যদি গুরুপাদপন্ম-সেবার ফলে. আমাদের " 


k 


শ্ীক্লীল প্রস্ুপাদের প্রত্যভিভাষণ ২৭ 
কোনদিন -মুক্তজীবন “হয়; তখনও আমরা গুরুপাদপদ্ধের অত্যন্ত' £ 
বিশ্লন্ত পাত্র হ'য়ে মন্দনন্দনের“সেবা কারব। 

গ্রীল'দানগোক্ষানী প্রভু বলেছেন ;-' 

“আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথপ্িৎ 

কালৌ.মরাতিগমিতঃ'কিল সান্প্রতং হি । 

ত্্ধে কৃপা বিধাস্তসি নৈব কিং মে ' 

প্রাণৈব্রজে ন.চ-বরোরু বকারিণাপি ॥” 

আশ্রর়জাতীয় - ভগবানের আশ্রিত নী হ'লে ব্রজে বাস__ 

কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে আমার কি লাভ? কৃক্প্রিয়তমের 'দর্শনসৌভাগ্য 
লাভ্‌ যদি না হয়, তা. হুল অগ্ই কুদ্রপ্রাণ পরিত্যাগ করবার জন্য 
প্রস্তুত আছি:_তাহ'লে- জড় শরীর ধারণ করায় কি লাভ? 
আমার অন্য এএমন- কি কাৰ্য্য প'ড়ে গিয়েছে.ঝে, শ্রীগুরুপাদপন্মের 
সেবা, ছেড়ে আমি সেই :কার্য্যে ধাবিত হচ্ছি। “ত্ৰিবিধ তাপে 
জগতের অনন্ত জীব যে রেশ পাচ্ছেন, আমার কি সেই ছুর্গতি 
কখনও বরণীয়? ইতর কথা প্রবল হলেই সংসারে প্রবৃত্তি হয়। শ্রীগুরু- 
পাদপদু -জ্রীনামের কথা ‘বলেন; অনর্থ-নিবৃত্তি হ'লে রূপের কথা 
[লেন, আরও বেশী অনর্থ নিবৃত্তি হ'লে ভগবানের গুণের কথা বলেন, 
চদপেক! অরিকতর. অনথ নিবৃত্তি-হ'লে লীলা ও পরিকর বৈশিষ্ট্যের 
কথা ব’লে পূর্ণভাবে কৃষ্ণ: পাদপদ্মে আকৃষ্ট করেন ।- তখন আমরা 
শীলা প্রবিষ্ট হ'য়ে লীলাপুরুবোত্তম নন্দনন্দনের সেবা করি । সেই 
সবা কি মাতাপিতার নিকট হ'তে লব্ধ শরীর, সাবিত্র-জন্ম বা মনো-' 
ম্মজীবির দ্বারা লাভ হয়? - একমাত্র শ্রীগুরুপাদপন্ন হ'তেই সে. 


২৮ বল প্রভূপাদের গোলোক বাণী 


বস্তু লাভ হ'তে পারে । গুরুপাদপন্ম - নিত্য । তাহার সঙ্গরাহিতা 
যেন মুহুর্তের জন্য না হয় - মুহুর্তের জন্যও যেন গুরুপাদপাদ বন্ধন ॥ 
হাতে বিচ্ছিন্ন না হই অন্য কোন প্রাকৃত প্রলোভনে প্র 
হয়ে লবমাত্রও যেন গুরুপাঁদপদ্ ছেড়ে না দিই অন্ত বাজে 
লোকের কোন পরামর্শ শুনে যেন গুরুপাদপদ্ধ হ'তে বঞ্চিত না হুই। 

গ্ৰীকৃ্চব্ৰহ্মদেবধি হ'তে আরম্ভ ক'রে সকলেই আমার গুরুদেব । 
আমার গুরুদেব তীর গুরুদেবকে ‘গুরুদেব’ বলেন। সকলেই এক 
পর্যায়ে গুরুদেব । এদের মধ্যে কোন ভেদ নেই- এদের কথায় 
কোন ভেদ নেই । 

আমার মহান্ত গুরুদেব ও বিফুপাঁদ শর ্রী্ীগৌরকিশোর পরত 
দর্শন লাভ করে যে সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছি, তা বলবার ভাষা পাই 
না। দাসগোস্বামী, প্রভুর বৈরাগ্য পূর্ণমাত্রায় তাতে লক্ষ্য ক'রেছি। 
এইরূপ বৈরাগ্যের' কোট্যংশের এক অংশও যদি কোন ব্যক্তিতে 
থাকে, তাহলে তিনি ধন্যাতিধন্য - তিনি বিশ্ুস্ত-বিচারে কৃষ্ণের বঙ্গে 
স্কন্ধে আরোহণ ক'রে কৃষ্ণের স্বো করতে পারবেন । 

এমন গুরুদেবের আমি সর্বক্ষণ সেবা করতে পারছি না। 
আমায় খানিকটা ঘুমাতে হয় । সর্বক্ষণ সর্বন্দ্রিয়ে গুরুপাদপণর 
সেবাই আমার নিত্যধর্ম্ম ৷ ৰ 

আমার বড় আনন্দের দিন উপস্থিত হ’য়েছে, = 

: ওঁ বিষুপাদ শ্রীীল জগন্নাথের শিষ্যপর্য্যায়ে পরিচিত আজ 

এখানে এসে উপস্থিত হ’য়েছেন আমাকে আশীর্বাদ কর্‌তে। এ 
সৌভাগ্য আমার পূর্বে উদিত হয় নি। 


গ্রীল প্রভূপাদের প্রতাভিভাব ২৯ 
আপনারা সকলেই আনার গুরুবর্গ। আমি আবোল তাবোল 
কতকগুলি কথ! ব'লে আপনাদের কুষ্ণাসবার বহু মূল্য সময় ন্ট 
করলাম। কিন্তু আমি গুকপুজ। করবার জন্যই এই কথাগুলি 
ব'লেছি। 
গ্রীগৌবনুন্দর বলেন, | 
“আন্রিষ্য বা পাদরতীং পিনষ্ট মীম- 
দর্শনাননন্মহতাঁং করোতু বা। 
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো 
মংপ্রাণনাথন্তব স এব নাপরঃ ॥” 
তিনি প্রভু, তিনি- স্বরাট্‌. তিনি নিরঙ্কুশ-ইচ্ছাময়। তাহার 
যথেচ্ছাচার সর্বোপরি জয়যুক্ত হউক! তিনি সেবা গ্রহণ করুন, ইচ্ছা! 
হয় না করুন, আনি নিঞ্কপটে কায়মনোবাকো সর্বদা সর্ববতো'ভাবে 
তার একান্তিকী সেবা করবার জন্য প্রস্তুত থাক্ব ৷ তিনি দি পদা- 
ঘাত করেন, তা হ’লে জানব, আমার অযোগাতা, কিন্তু গুরুপাদপ 
সত্য। ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ে যেন আমাকে গুরুপারপদন্মের সেবা হ'তে 
বাস্তব-সত্য গুরুপাঁদপন্ন হ'তে ক্ষণিকের জন্যও বিমুখ করতে ন! 
পারে। গুরুদেব আমার সেবা গ্রহণ করুন - আমার যেন কৌন 
দুঃসঙ্গ না হয়_আমি যেন গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত না হই । 
এই বর্ষ প্রারস্তে আমার পুজা করবার জন্ চেষ্টা গুরুদেব কতটা 
গ্রহণ করবেন জানি না ; কিন্তু অষোগ্যকে তিনি অধিক দয়া 
ক'রে থাকেন, এই আমার ভরসা |. আমি তার অহৈতুকী দয়ার 
আশাবন্ধ নিয়ে গুরুপাদপন্সের সেবায় অধিকতর লৌল্যযুক্ত হ'ব । 


৩০ শ্রীল প্রভুপাদের গোলোক বাণী 


আপনারা সকলেই আমার গুরুবর্গ, আমাকে ক্পা করুন-- আদি 
যেন গুরুপাদপদ্মসেব! কর তে পারি। আপনাদের চরণে আমারও 
দণ্ডবং । : র্‌ 
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ী ্রীগীরকিশোর-বিরহ-মহোতসবোপল্ক্ষে th 


শ্রীশ্রী প্রভুপ/ছের বভ্ুত/র, চুম্বক ক 
স্থান মরীগৌডীয়মঠের সারস্বত ত-নাট্যমন্দির . j 


কাল__প্রীউথানৈকাঁদনী ১৬ই আশ্বিন, ১৩৩৭ (বঙ্গাব্দ jae 
: রা ৭ টিকা হইতে ৯ ঘটিকা, k { 
রে 
আজকে জা বারধিক গুদৃজার বাসর । সাধারণ 
লোকে বলেন,--অপ্রকটের, দিন; কিন্ত তার অপ্রকটের দ্নিই 
প্রকটের দিন ব’লে আমরা জানি। আমরা তা রই পুজা ক্র বার ! 
জন্য আজকে অবসর পাচ্ছি Vert 
আপনারা জানেন, অর্চা আট প্রকারের হয়,- শৈলী, দার 
ময়ী, ধাতুময়ী মৃন্ময়ী, লেখ্যা বা চিত্রপটমরী, বালুকামরী, সেবোন্ুখ L 
মনোমর়ী,. মণিময়ী'।- * আমার ভ্ৰীগ্ুরুপাদপন্নের লেখ্যা-অর্চ্চা 
এখানে" সমুপস্থিত' হ'য়েছেন। ভগবংস্বরপএবিচারে শাস্ত্রে পাচটা ৃ 
অবতারের কথা ৪ আছে,-পরত্ ব্য, পি অন্তৰ্য্যামী * 


১: 


রী গ্রীল প্রভুপাদের বক্তার চুম্বক ৩১ 


এবং অৰ্চ্চা । পরন্বরপ, ব্যহন্বরপ, বৈভবস্বরূপ, অন্তরধ্যানিস্বরূপ 
3 অর্চ্চাস্বরূপ = এই প্রকাশসমূহে স্বরূপতঃ ভেদ নেই, অভেদ। 
সই পরত জগতে জীবের নিকট অনুভূত, অরত নীর্ণ রা প্রকাশিত 
ন এই প্রকারে। সুতরাং কৃষ্ণ কাফ্চে'র শ্রীবিগ্রহকে, অন্তারূপ 
বচার কর বার জন্য আমাদের উপদেশ .নেই অর্থাৎ পুথক্-বুদ্ধি 
র বার জ্য আমরা শ্রীগুরুপাদপন্ন হ'তে উপদেশ পাই নি। 
ৰচা সৰ্ব্বকালেই সকলের উপান্ত বস্তু৷ j 

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, ভগবদর্চা ও মহান্তগুরুর 
চ্চার মধ্যে কিছু কি বৈশিষ্ট্য নেই? , হা, বৈশিষ্ট্য আছে__ 

“আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্কোরারাধন্ং পরম্। 
তন্মাং পরতরং দেবি তদীরানাং সমর্চনম্‌॥” 

জগতে যত প্রকার পুজ্য বস্তুর পূজা আছে, সকল পুজা অপেক্ষা 
গবানের পুজা সর্বোত্তম ৷ আর সেই সর্বোত্তম পুজোর- পুজক 
রও অধিক বড় পুজক। সেই .পুজককে ভগবান্‌ পুজা ক'রে 
কেন । . সব্বাপেক্ষা পুজ্য-_-ভগবান্‌, আর সেই ভগবানের পুজার; 
প্রেমের পাত্র প্রেমিক ভগবন্থক্ত, সেই ভগবন্তুক্তের অগ্রণী. 
গুরুপাঁদপন্ধ। ভগবাঁন্‌ যার পূজা ক'রে থাকেন, . তার পূজা - 
শয়ুই সবচেয়ে বেশী; তা'র প্রমাণ-শ্লোকটী আমরা পূর্বে 
লেছি। .. 
“্তদীয়” বলতে গেলে তিনি এবং তার, জন | - এই যে 
লেখ্য-অর্চা আপনার! দর্শন করছেন, এই বস্তুকে ধারা “গুরু. 
লা বিচার করেন, তা’র! সকলেই আমার গুরুবর্গ, তাঁদের চরণে 


৩২ আল গ্রভূপাদের গোলোক বাণী 


আগার দণ্ডবৎপ্রণতি। 

একগুরু বা জগদ্গুরুবীদ ও মহীন্তগুরুবাঁদের বিচার আপনার 
শুনেছেন । আমার গুরু সমগ্র জগতের গুরু তিনি গুরুতা 
সমগ্র জগতের গুরুত্ব; আমার গুরুবিব্বেধী জগদীশের বিদ্ধে 
জগতের সকলের বিদ্বেষী মন্ধুত্যমাত্রের বিদ্বেষী । নি 
বিচারটা না আসলে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভৃত্য হ'তে পা 
না, শ্রীপগুরুপাদপদ্যে আত্মসমর্পণ করতে পারি না, আমা; 
নিজের লঘ্ুত্ব বোধ হয় না, আমি 'তৃণাদপি হুনীচ’, 'অমানী? “মান। 
হ'য়ে হরি-কীর্তন করতে পারি ন! । সমগ্র জগদ্বাসী আমা 
মানদ বা নমস্ত এই বিচার না আসলে আমি গুরুপাদপ় 
নমস্কার করতে পারি ন! |  গুরুপাদপদ্ধে এরূপ 'অব্যভিচাঁরি 
নিষ্ঠা থাকলেই- সমগ্র জগৎকে মান দেওয়া যেতে পারে নি 
অমানী. হওয়া যেতে পারে সর্বক্ষণ হরিকীর্তন করা ফ্যে 
পীরে. - : 2 ডি 

সেতার শিখা’বার গুরু, পাঁঠশালার- গুরু, আধ্যক্ষিক 'জ্ঞাঃ 
দাতাগুরু, আমার ইন্দ্রিয়তপ্তি ক’রবার গুরু বাঁ ইহজগতে বাদে 
নিকট হ'তে. এই শরীর লাভ করেছি, সেই জনক-জননী গর 
এব! সকলেই আংশিক গুরু |. কিন্ত যিনি জন্মে জন্মে নিত 
কাল আমার গুরু--যে গুরুর প্রতিবিন্ব জগতের প্রত্যেক লঘু ব' 
প্রত্যেক বস্তু ধার সেব্যের সেবোপকরণ, সেই গুরুপাদপন্মেই গুরু 
পুর্ব ও. নিত্যন্ব ধারণ করেন । সমগ্র জগৎ সেই -গ 
পাদ্পদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব । প্রত্যেক রেপ্‌-পরমাণ 


শ্রীপ্রীল প্রভূপাদের বক্তৃতার চুম্বক ৩৩ 
»-গুরুর সম্বন্ধ পরিষ্ুট । তাঁদের অসম্মান বা অনাদর করা 
গুরুসেবকের কর্তব্য নহে । 
গুরুসেবার ম্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য আর নেই। সকল 
আরাধনা অপেকা ভগবানের আরাধন। বড়, ভগবানের আরাধনা! 
অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়, এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া 
পর্য্যন্ত আমাদের সংসঙ্গ বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না 
আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না। 
যখন আমরা মনে করি, অন্য প্রকার আকর হ'তে আমাদের 
মনোহভীষ্ট পূরণ হবে, তখন আমরা মহান্ত-পুরুববিশেষে গুরুতত্ব 
দর্শন করিনা । কতকগুলি ব্যক্তি বলেন,_জগদ্গুর একজন, 
তিনি কোন এক নিদ্দিষ্ট সময়ে প্রকট হ'য়েছিলেন ; কিন্তু আমার 
' ঘোগ্যতান্ুদারে, আমার লবুত্বের পরিমাণান্থুসারে যদি জগদ্গুর- 
তন্ব মহান্তপগুরুরূপে সাক্ষান্ভীবে আমার নিকট প্রকাশিত হ'য়ে 
আমাকে কৃপা বিতরণ না করেন, তা" হ'লে আমি বহুদিন পূর্বের 
ব্যক্তির আদর্শ, আচার-প্রচার ধরতে পারি না- “সর্ধবস্বং গুরবে 
দণ্াং_-এই শ্রৌতবাণী অনুসারে. গুরুপাদপদ্মে সর্বস্ব সমর্পণ 
ক'রে দ্বিতীয়াভিনিবেশের কবল হ'তে উদ্ধার পেতে পারি নাঁঁ- 
আমার ভয়, শোক, মোহ অপগত হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্ধে 
আশ্রয় গ্রহণ করলে আমি নিম্মোহ, নির্ভয় ও অশোক হ'তে 
পারি। যদি আমরা নিষ্ষপটে প্রীণভরা আশীব্ববাদ-প্রার্থী হই 
তা' হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ধ অমায়ীয় সব্ধবিধ মঙ্গল দান করেন। 
শ্রীগুরুদেব-_মত্ত্য নহেন,. তিনি- অমর -বস্ত, নিত্যবস্ত ৷ 


৬৬৪ শ্রীল প্রতুপাদের গোলোক ধাথী 


1 গুরুপাদপদ্ম-" নিত্যঃ তার, সেরক নিত্য র..সেবা। নিত্য; 
সুতরাং কত আশী-ভরসা আনাদের--মরগ বালে কোন জিনিষ, 
£ আমাদের 'নেইণ চা, ভা চা 8০:৯৪ 
সাধারণ গুক্গণ আমাদিগকে'মরণ থেকে বাচাতে? পারেন 
' নাঁনিত্যজীবন দিতে পারেন না এজন্য. তাদের ।ঞআংশ্রিক 
- গুরুত্ব। কিন্ত বিনি আমাদিগকে মরগ্ধর্শ্ম হতে রক্ষা করেছেন. 
৷ আমাদিগকে নিত্যহ্বের উপলব্ধি দিয়েছেন: তিনিই ধূর্ণ1ওনিতা 
- গুরু 1.5 ভিনি আমাদের :সংশর-নিরুত্তির-'জন্ত, কপ, কারে জগতে 
-উপনীভ.নহায়ে, আমাদের. “যাবতীয়: স্টশয়ের' নিবৃত্তি করেন। 
আমরা = বশ্যতক্ক তিনি ঈপ্ধরতব 7 তিনিক স্বয়ং ভগববান্‌ হয়েও 
॥ ভগবানের সেবক-স্ত্রে আমাদের সঅহংগ্রচ্ছাপাসনবা-প্রনত্তিংউচ্চা 
- কাজ্ষী বা; ছরাকাজ্ষারূপ -সস্ভোগবাদ' নিরাশ , করেন।। স্বর. 
৷ আশ্রয়-বিগ্রহ' ভঁগবান্‌ 'বিষ়* হায়েও আশ্রয়বিগ্রহ ₹গুরুতত্বরাগে 
* বর্তমানগ 'শ্রীগুরুদেক' ঈশ্বর হয়েও আমাদিগকে শিক্ষান্দেন। 
7.«আমার একমাত্র পরমেশ্বর, ভগবদ্বস্ত, আমি- তার »জের্ক। 
“হে জীব [তুমিও তা’রই? সেবক), তুমি টিঅটমারই মত, আমার 
- ভাবা তুমি ধুতে পার ভরে, = তোমার» 'ফ্লেসরুলী সন্দেহে আঁচ্ছ, 
[ আমি "সকলই মিরাকরণ করব” ₹-এই বোলে তিনি'জীবের 
= ভগবদ্ভজনের যাবতীয় অনর্থগ্রন্থি বাক্যের: দ্বারা-ছেদন = করে 

55 জাবংসেবাঞনিযুক্ত করেন ৷ তন, 1২ 

'* পরভিগ্ধাতে, হৃদয়শ্রস্থিচ্ছিত্যস্তে সর্্বসংশায়ীঃ।- 

্ষীয়ন্তে চাস্যা কর্মাণি-দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে 0... 


গ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক ৩৫৬ 


= "1 গ্রীগুরুপাদপন্র = আঁক্মতন্তু, তিনি অনাস্তত্ত, নহেন, অনাত্ম- - 
তত্তে, নানাবিধ -ভোঁগবাঁদ--ভোগ্য-বিচার, আশ্রিত । ইন্দিয়জ- : 
জ্ঞানে আমাদের ' অনুভবমীর বিবয়-মাত্রই আমাদের "গ্রভৃত্বের 

পরিচায়ক ।” দর্শক-স্ত্রে শ্রোতৃ সুত্রে, আন্বাঘক-সুত্রে, আাঁঞ্চগ্রহণ- ' 
কারি-স্বত্রে, স্পর্শকারি্থত্রে 'রূপ্ট - শব্দ রস গন্ধ, স্পর্শরূপ - 
বিষয়কে আমর! আমাদের আবীন জ্ঞান করি ; সুতরাং আনাদের 7 
কর্তৃবাভিগান হয় । "এরূপ 'কর্তৃহাভিমান- হতে মুক্ত করবার জন্য - 

এজগতে 'আমীর ''কে '*সহায়-সম্বল হবেন? অনেকে বলতে: 
পারেন) - হাঁদয়ের 'অন্তঃস্থিত : বিবেকই ত’ “সহায়ক হতে, পারে 5: 
কিন্তু আমি. €ষ" নিতান্ত -ছুর্ধল প্রাণী, আমি ৬ষে 'অনোধর্ে 

প্রগীড়িত;=হৃদ্রোগে 'জর্জরিত “জীব, আমার প্রেয়ঃডকঃ - আমার : 
সঙ্ক্প-বিকল্পাত্মক ভীল-মন্দের 'বিচারকে (বিবেকের- বাণী ব'লে, 
গ্রহণ ক'রে “আমার প্রতিমুহ্র্তে যে-বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, 
তা" হ'তে আমায় কে-উদ্ধার ক'রূতে পারে যদি মহান্তগুরু- 
আমীর নিকটনউপস্থিত- হ'য়ে, দাক্ষান্ভারে আজকে: উপদেশ নাং 
দেন। যখনই আমার কর্তৃত্বাভিমান হয়_আমি 'যখন মনে 

করি. আমি” শ্রোতা; দ্ৰষ্টা, ভোক্তা,_আম্গি-ষখন 'মনে- করি 

বাঁগানৈর মীলী-যেমন আমাকে ফুল দিয়ে যায়, আমার উপাস্ত- 

বস্তু তেম্নি আমীকে” ফুল" দিয়ে যাবেন, তখন, আমার সেই, 
ক সথা ভি হা 


*' উপাস্তি বস্তুকে বাগানের মালী বা আমার ইচ্ছার ইন্ধন- 
সরবরাহকারী বিচারে গুরুর বিচার হয় না, তা'তে লঘুর বিচার 
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হয়। - এহেন পাষণ্ড আমি পামর, অধম, নারকী আমি, আমাকে 
বুঝা'বার জন্য যিনি মন্ুত্যাকৃতিতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, তাকে না 
চিনে__সেই গুরুপাদপদ্ধ দর্শন না ক'রে যদি আমি মনে করি_ ' 
‘আমি গুরু দেখে ফেলেছি? তা' হ'লে. তার মত ধৃষ্টতা আর কি 
আছে? যদি আমার নিক্ষপটতা। থাকে: . তা" হলে আমার পক্ষে 
যে ধৃষ্টতা হচ্ছে, এ কথা আমার অন্তর্য্যামী চৈত্তযগুরুরূপে আমাকে 
বুঝিয়ে দেন; বিবেক দেন- 'ভ্রীগুরুপাদপন্সকে মন্ত্যজ্ঞান করো 
না।, তিনি তোমার অনন্ত জীবন-দীতা,-তোমার ভবরোগের 
সদ্বৈদ্য, সর্ববতৌভাবে-তোমীর একমাত্র উপকারক’। চেত্ত্যগুরুর 
এই উপদেশ শ্রবণ করলে আমরা মহান্তগুরু শ্রীগুরুপাদপদ্ধের 
নিকট উপনীত হই । আমি . তখন প্রীগুরুপাদপদ্ধের নিকট নিজ 
প্রাক্তন দু্কৃতিজাত. নানা প্রকার সন্দেহের কথ! নিবেদন ক'রে 
বলি,_-“আপনি কৃষ্ণের আকর্ষণীশক্তি, আপনাতে  আকর্ষণ-ধর্মা 
আছে, আমীকে আপনি আকর্ষণ করুন, আপনার নিকট জর্ববন্থ 
সমর্পণ করবার জন্য আমার যাবতীয়, অনর্থের প্রতিবন্ধক দুরী- 
৬, 

" আমর! ষদি-এই প্রকার উজ না কারে লোক. 
দেখান বিচার গ্রহণ করে মনে করি,_আমরা গুরুর নিকট হ'তে 
মন্ত্র নিয়েছি-_মনোধর্্ম হ'তে ত্রাণ পেয়েছি, কিন্তু যদি প্রকৃত 
প্রস্তাবে পূর্ণভাবে আমরা গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়. "করবার জন্য 
প্রস্তুত না হই, তা হ’লে যে পরিমাণ কপটতা করলাম, সেই 
পরিমাণে ঠকে যাচ্ছি ৷ 


প্ীপ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক ৩৭ 

আগার ঘে-সময় অবিবেচনা প্রবল ছিল, শ্রীগুরুপাদপদ্া 
তখন দেখি'য়েছেন তুমি যে পণ্ডিতন্ন্যতা, পবিত্রতা, সংযম, জন্ম- 
এশ্বর্যা-শ্রুত-গ্লী গ্রন্ৃতিকে বড় মনে কর, সেই গুলিকে যে প্যান্ত 
ত্যাগ না করতে পারবে, সেই পর্য্যন্ত তুমি আত্মসমর্পণ করতে 
পারবে না আমাকে আশ্রয় করতে পারবে না। যদি তুমি এ 
গুলি ত্যাগ করতে পার, তা? হ’লেই আমাকে আশ্রয় করতে 
পাঁরবে-_ আমার গুরু হ'তে পারবে । এই বিচার যখন গুরুপাদ- 
পদ্ম হ'তে জান্তে পেরেছিলাম, তখন তী'কে জীববিশেষ ব'লে 
জান্তে পারি নি। তখন জেনেছিলাম,- সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্ত 
আমাকে কৃপা কর্‌বাঁর জন্য যখন জগতে এসে উপস্থিত হন, তখন 
আমার সৌভাগ্য উপস্থিত হয় । সাধারণ লঘু বস্তু যেরূপ গুরু হবার 
জন্য ব্যস্ত, আমার গুরুপাদপদ্মকে সেরূপ ভাবের চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট 
মনে করতে পারি নি। আমার চেষ্টা ক্রমে__আমার ইন্দ্রিজ- 
জ্ঞানের চাঞ্চল্যক্রমে গুরুনির্দেশের যে পদ্ধতি আছে, তা আনার 
কর্তৃতবে প্রতিষ্ঠিত আমার ভোগ-বাসনায় পূর্ণ । এই জগতের 
ভোগবাসনা-চালিত কর্তৃত্ব হ'তে পরিত্রাণ করতে যিনি সমর্থ, সেই 
গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, সেই অতিমর্ত্য শিক্ষার 
নিকট, মনুস্জীতির নিকট যে সকল শিক্ষা পাওয়া যায়: যুগ- 
যুগান্তরের সভ্য-সমাজ ও শিক্ষা ‘প্রতিষ্ঠান হ'তে যেসকল শিক্ষা 
পাওয়া যায়, সে-সকল একীভূত করলেও অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, নগণ্য, 
. নিতান্ত ব্যর্থ । ‘আমার নিজের আত্মন্তরিতা ও অবিবেচনাকে 
সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করতে পারে যে শক্তি, সেই ( গুরুপাঁদপদ্ধ ) 





|| 
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. শক্তি-য়দ্ি আয়াতে সঞ্চার্তি ন] হ্য়,_তুৰ্বল . আমি, বাঃ 
যদি বলীয়ান ন! হই, তাহলে সেই, বস্তুর, সহিত সাক্ষাৎ হয় না 
. তাকে গ্রহণ করতে পারি ন].।. দিব্য্রানের প্রদাত চকে প্ৰ 

7 প্র 


দ$ ভ্ ০1 ]7 


দিব্যং জ্ঞানং যতো] দগ্যাৎ ক্র্ধ্যাৎ পাপ্স্ সংক্ষরমূ । এ 
« তক্মাদ্দীক্ষেতিঃয়া প্রোক্ত! দেশিকৈস্ত বুকোবিদৈঃ 7 এ 
দ্রিব্যজ্ঞানের প্রদাতা। কোন মৃত্ত্যবস্ত ন ন্‌. খনি দিব্যজ্ঞাঢ় 


, কথ শুনেন, : তিনি. কখনও. মরে যান না। “ঘিন, সমুপ্ত মু 


[তা 


হ'তে রুক্ষা করতে পারেন না, তিনি, গুরু নুন । বিনি আমাদিগ ৃ 
পুনঃ আর বল্‌ হ'তে রা ক'রে থাকেন, তিনিই গুরুদেব,” ্‌ 
“গুরুর সম্সাৎ স্বজনো ন সস্তাং .. 
,. পিতান ফু স্তাজ্জননী ন সা স্তাৎ। . 

= ২ /Aদৈরং ভর তৎ স্তান্ন পতিশ্চ স তাং, j - 
কী লমোডিয়েদ্যং সমুপেত্-মৃত্যুম্‌ ॥৮ রী EE. 
আমরা জঙ্-িভিত্গ-াজ্যো.বস্থিত। আমরা, মীর যু 


ক নং 


সকলেই - এ অরক্থায় কেউ থাকুতে পারব ৰবা ৷, কিনতু অরে যা 


1৮৯ 


এই ভীতি-এই আশংকা হাতে য়িনি উদ্ধার করতে পারেন, তি 
. প্রীগুরুপারপদ্ম। ২ আম্রা যে নানা প্রকার, রদ সঞ্চয় করো 


- সেই দুর দ্বি-হ’তে রক্ত করবার জন আমার প্রতি, যিনি, অন 
. শক্তি সঞ্চার করেন, আমি সেই গুরুপাদপদে পুনঃ পুনঃ প্রণত ইং 
মানুর যে-কাল পর্য্যন্ত তর্কপথ গ্রহণ করে, সে-কাল পয 


গুরুর দর্শন-লাভ ঘটে না। শ্রীথুপাদপন্ধের বানী যা সত্য হু! 


ক্ৰ 


টু 
প্রীপ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যাভিভাষণ_ ৩৯ 


র্থক্য লাভ ক'রে, অন্য কোন সত্য হতে পারে নাএরপ বাস্তব 
[ত্যের প্রতিনিষ্টা, পরীক্ষা-ক্রবার জন্য যে.বিপরীত মত, সন্দেহ 
টিত "হয় লতাই তরুপর় 1. গুরূপাদপদ্ম,ব্যতীত অন্য কথা থাক্তে 
গার; গুরুপাদপন্স যে-ক্থা বলেছেনঃ তাতে সম্পূর্ণ মৃত্য নেই, কিঞ্চিৎ 
গসত্যও নিশ্রিত থাকতে; পারে, স্বামি সেগুলি বাজিয়ে নেবো 
নব বিচারের-নাম-তর্পথ ।- সরা তর্কপৃন্থী, তারা গুরূপাদ্পুদ্বোর 
অবজ্ঞা করেম॥: একমাত্র, গুরুপরীদপিদ্তই সকল; সন্দেহ ও" বাদ 
নিরসন” করতে সমর্থ তর গ্তিষ্ঠানন্েউ। +আসোরুপথে_ 
শ্ৰৌতপঞ্চে-বেদপথে বিশুদ্ধ পথে যে; সত্য আগত হয়, তা 
পররিবর্তনীয নয়: সমেই অপরিবর্তনীয় সরতে শের প্রদাতাকে 
আসা “গুরুপাদপদর' এলে থাকি): করুদ্রোহীরততর্কনি হযে যে 
বিচাঁরুপ্রণীলী, তাংতে গুরবজ্ঞাট শা্রাবজ্ঞ থাকে |. ব্রা 
ভগবাঁনেরভজনে প্রবৃত্ত হংরার 'জন্য আমাদের. বিশেবভারে বিমা 
বিষয় ৮ ইউ) লা এইজ আল কল সপন ও 
“সতাং নিন্দাচনুস্ঃ পরম্পরাধংবিতন্থৃতে। ১ রর 
"৯:০১ নেঘতঃ খ্যাতিং যাত রুথমুসহতে, ,তদিগহণম্‌ ৷ 
শিবস্তজ্রীবিষ্গের্য ইহ গুণনামাদিসিকলম্‌ ৷. 

|. ১ হিয়া।ভিন্নং পশ্যেং সংখলু হরিনীমাহিত্করঃ ৷. 

= 515 1-গুৱোৱবহ্ছা শ্রুতিশীজ্জনিন্নত 71: 

: : = * তথ্বাৰ্থবাটদাহরিনাঙ্ছিকল্পনম: ,.. ২ - 

৷ ক্রুতিশাস্তে নিন্দা অর্থাৎং-গুরূরুথিত-বার্য শ্রবগ করবার পর: 
“যেই শ্ৰৌতবাণীরু নিন্দ! ৷, এরূপ নিন্দা প্রবৃ্তি গুরূপাদপন্ম হ'তে. 
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বিচ্ছিন্ন করিয়ে তর্কপন্থায় পতিত করে । বাস্তব রাজ্যে এঁর 
ধরণের বিপত্তি বা আশঙ্কা থাকৃতে পারে না| যেখানে নিত্যানিত 
বিবেকের পূর্ণ স্থান, সেখানে অজ্ঞান বা নিরানন্দের প্রবেশাধিকার 
নেই। সেই সচ্চিদানন্দরীজ্যে যেসকল বাণী আছে, সেই বাই 
ভূতাকাশ ভেদ ক'রে, জীবের কর্ণবেধ ক'রে কর্ণের অভ্যন্তরে প্রি 
হয় এবং আমাদের পুর্ব বোধ বা প্রমার দ্বার! সঞ্চিত শব্দরাশিবে 
বিপৰ্য্যস্ত কারে সেখানে শুদ্ধ চেতনের রাজ্য আবিষ্কার করে। 
এইরূপ শ্রৌতবাণী যিনি কর্ণে প্রদান করেন, সেই শ্রুতির কীর্ত 
কারীরাই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ধ ॥ তিনি নিরন্তর “আমাদের 
কর্ণে শ্রৌতবাণীর অভিষেক ক'রে আমাদিগকে তৃণাদ্রপি স্ুনীচ 
তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী, মানদ করিয়ে দেন এবং 'সর্বদ 
আমাদের মুখে : বৈকুষ্ঠকীর্তন প্রকাশিত হ'বার শক্তি সঞ্চা 
করেন। এমন যে পরম! শক্তি, তিনিই গুরুপাদপন্ম। যে বহির 
শক্তি জগতে নানাবিধ ছন্দ সৃষ্টি করছে, সেই শক্তির কবল হা 
শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে মুক্ত ক'রে দেন। 

ক্্রীগুরুপাদপন্ধ আমাদের মূর্খতা, অসম্পূর্ণতা, অসদ্বিচার 
প্রণালী, অস্থির সিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ। কাজেই 
আমার যাঁবতীর : রোগের অবস্থানুযায়ী তিনি ব্যবস্থা 
করেন। ধার নিকট উপস্থিত হ’লে অন্য কারো কথা শুন্বাঃ 
আবশ্যক বোধ হয় ন।--অন্ কারো কাছে যেতে হয় না, তিনিই 
সদ্গুরু। সকলের মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরপ ভগবান্‌ আমীর জর 
সকল মঙ্গল ধা*র করে অর্পণ করেছেন, আমি যদি. তা'র নিক 
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শতকর! শতপরিমাণ আমাকে সমর্পণ করি, তা" হ’লে তিনি সম্পূর্ণ 
মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। আর যদি কপটতা দ্বিহ্ৃদয়তা, 
লোৌক-দেখান" মিছাভক্তি বা ভণ্ডামী করি, তা" হ'লে তিনিও বঞ্চনা 
কারে থাকেন। তিনি বলেন-_ “তুমি শিব্য হও নি, তুমি শাসন 
নিবে না, তোমার হৃদয়ে পাপ আছে, কপট লোকের বিচারের কথা 
শোনার দরুণ বর্তমানে আমার কথা শুন্বার মত কান তোমার 
প্রস্তুত হয়নি, সুতরাং তুমি বঞ্চিত হ'লে” তিনি আমার জন্য 
অমায়ার যে ব্যবস্থা করেন, তা’ নতশিরে গ্রহণ করাই আমার 
কর্তব্য,__-এটা৷ হচ্ছে শরণাগতের লক্ষণ । 
প্রীগুরুদেব বলেন,__সর্ববক্ষণ, ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবৎ- 
সেবা কর, হরিকীর্তন কর, তা’ হ’লেই তৃণাদপি স্থুনীচ হ'তে 
পার্বে। যদি অহঙ্কারীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর, তা” হ'লে 'প্রকৃতেঃ 
ক্রিয়মাণানি” শ্লোকানুসারে তোমার সব্ধনাশ হ'বে। 
অনেকে নিজের কর্তৃত্বাভিমানে সদ্গুরুপাদপদ্ম বাজিয়ে নিতে 
চান। এ সকল কর্তৃত্বীভিমানী ব্যক্তি সদ্গুরুর সন্ধান পান না। 
সদ্গুরুর পাদপন্ম_ন্বপ্রকাশ বস্ত। 
“হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্তাপিহিতং মুখম্‌। 
তত্ব পুষন্নপারণ্‌ সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ 
পুবন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রজাপত্য ব্যহ রশ্মীন্‌ সমূহ 
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি ॥৮ 
যখন এরূপ বিচার উপস্থিত হয়, তখনই বাস্তব সত্য, শ্রেষ্ঠ 
কল্যাণের আঁকর গুরুপাদপদ্ম আমাদের আর্ত আত্মার নিকট এসে 
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উপস্থিত হন, আমরা তখনই সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে পারি, 
বুভৃক্ষা ও মুযুক্ষা--যা’ আমাদের নিজের কাজে লাগে, সেই অপ্থার্ধ 
পরত। যদি আমাদের অন্তরের আরাধ্য ব্যাপার হয়, তা হা 
আমরা গুরুপীদ্পদ্মের নিকট যে'তে পারব নাযিনি গুরু নান 
তা’কে এর” মনে ক'রে কেবল নিজের অনর্থ সংবর্ধন করবো 

মননধর্্ম হ'তে ব্রা করতে পারে যেবস্ত, সেইরূপ মন্ত্রই গ্রহণ করছে: 
হ'বে। কান থাকলেও যদি হরিকীর্তন না হয়, যদি মেপে নেওয়ার 
ধর্ম প্রবল হয়, যদি আমরা চক্ষুকে নিযুক্ত করি দৃশ্যবন্ত মো 
নেবার জন্য, কর্ণকে নিযুক্ত করি শব্দের ষথার্থ্য নিরূপণের জগ 
নাসিকাকে নিযুক্ত করি গন্ধকে ভোগ করবার জন্য, জিহবাকে নিযুক্ত 
করি. আস্বাদনীয় বস্তুর উপর প্রভূত্ব করবার জন্য, ত্বককে নিযুক্ত করি 
স্পর্শের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য তা' হ'লে গুরুসেবা? 
উপকরণে আমাদের ভোগ-বুদ্ধির উদয় হলো! সেব্যবস্ততে গুরু 
লঘুজ্ঞান হলো আমরা মঙ্গল পেলাম না। 


গ্রীবা।সঙ্গুঙ্ঞায় গ্রীল প্রভুপাচছের 
প্রত্যভিভাষণ 
স্থান -শ্রীচৈতন্যমঠের সারন্বত নাট্যমন্দির | 
সময়- ২৪শে মাঘ শনিবার ১৩৬৭ সন, কৃষ্ণ পঞ্চমী রাত্রি ৯ ঘটিকা । 


অজ্ঞানতিমিরান্ধস্ত ভ্ঞীনাঞ্নশলাকয়া ৷ 
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তন্রৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ 


আজ আমার শ্রীগুরুপাদপন্ম পুজা করবার অবসর দিবস। 
বিগত বর্ষে আমার সৌভাগ্য হ'য়েছিল-্রীগুরুদেবের পুজা 
করবার ; আজও সে সুযোগ উপস্থিত হ'রেছে। ভগবতকৃপায় 
ভ্রীগুরু-সেবা করবার সুযোগ আমরা এক বংসর কাল পেয়েছি। 
যদি শ্্রীগুরুপাদপদ্ম তা'র সেবা হ'তে আমাদিগকে বঞ্চিত 
করবার অভিলাৰ করতেন, তা"হ'লে বর্ষব্যাপী জীবন লাভ 
করতাম না । এই বর্ষব্যাপী যে জীবন লাভ করেছি, তদনুরূপ 
ভ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করতে পেরেছি কি না, সে বিষয় আলো- 
চনা করবার সময় এসেছে। গুরুপাদপন্স বলেছেন যে, আমর! _ 
সকলে মিলে ভগবানের সেবা করবৌ। “আমরা এই শব্দে 
তিনি একজনকে লক্ষ্য করে বলেন নি। অনেকে স্বার্থপর হ'য়ে 
বলেন,_আমিই সেবা করবো, বা আমারই একা কাৰ্য্য প'ড়েছে, 
অন্যের তা'তে অধিকার নেই। কিন্তু শ্গুরদেবের দয়ার চিত্ত 
বলেন,__এসো, হিংসা পরিত্যাগ ক'রে সকলে মিলে ভগবানের 


88 গ্রীল প্রভূপাদের গোলোক বাণী 


পূজা করি। এটা সকলের চেয়েও বড় জিনিষ । সকলের চেয়ে 
বড় জিনিষ বলে সেটা অপরে করতে পার্‌বে না বা অপরকেগা 
করতে দেবো না, সেরূপ হিংসা আমার গুরুপাদপদ্ধোর নেই। | 
সকলে মিলে যে কীর্তন করা যায়, তা সঙ্কীর্তন। “বহুভিগ্লিলিত দর 
যৎ কীর্তন তদেব সঙ্ধীর্তনম্‌ 1? সঙ্কীত্ত নের অন্তর্গত বন্দন! স্তুতি 
বাহিরের দিকে দেখতে গেলে স্তাবকের স্থান নিয়ে, | 
স্তবনীয়ের স্থান-- উচ্চে; কথাটী তৃতীয় পক্ষ শ্রবণ ক'রে বেশ? 
বুঝতে পারেন, স্তাবকের মহিমা! স্তবনীয় বস্তু অপেক্ষা স্তব-কার্যোঃ 
কতদূর অধিক অগ্রসর হ'য়েছে ও অধিক আছে। 1 
শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী এই যে, ভগবানকে ভাক্‌তে হ'লে উ 
তৃণাদপি সুনীচ হ'তে হ'বে। একজন নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি 
ন! করলে অপরকে ডাকেন নী। যখন আমরা অন্যের সাহায্য- 
প্রার্থী হই, তখন নিজেকে অসহায় মনে করি__-আমার দ্বারা? 
কোন কাৰ্য্য সম্পন্ন হচ্ছে না, অতএব অন্যের সাহায্য গ্রহণ? 
করা ছাড়া উপায় নেই। পাঁচ জন মিলে যে কার্য্যটী করতে! 
হবে, তা কেবল নিজের দ্বার! সম্ভবপর নয়। গৌরসুন্দর ভগ- 
বান্‌কে ডাকৃতে ব'লেছেন, একথা গুরুপাদপদ্লের নিকট হাতে: 
পাই। ভগবানকে ডাক্তে বালেছেন মানে ভগবানের সাহায্য! 
গ্রহণ করতে ব'লেছেন' ; কিন্তু যখন ভগবানকে ডাকি, তখন যদি ' 
তী'কে ভূত্যদ্বে ? পরিণত বা নিজের কোন কার্য্য উদ্ধার করিয়ে: 
নেওয়ার জন্য তাঁর সাহায্য গ্রহণ করতে চাই, তাহলে ‘তৃণাদপি ' 
্থনীচতা থাকে না। বাহ দৈন্য তৃণাদ্রপি সুনীচতা? নয়, সেটা: 


0). 





শ্রীব্যাসপুজায় গ্রীল প্রভূপাদের প্রতাভিভাবণ ৪৫ 


শটতা। যে ভাবে ডাকলে তাবেদার সকল উত্তর দেয়, সেভাবে 
কা ভগবানের নিকট পৌছে না। কারণ তিনি পরম স্বতন্ত্র 
চেতন বস্তু, কারও বশ্য ন'ন। নিজের অন্রিতাকে নিষ্ষপট 
তে প্রতিষ্ঠিত না করলে পূর্ণ-্যতন্বের নিকট আবেদন পৌছে না । 

আর একটী কথা হচ্ছে, 'তুণাদপি স্ুনীচ’ হ'য়ে ডাকার সঙ্গে 
দ সহাগুণসম্পন্ন না হই. তা, হ'লেও ডাকা হয় না। আমরা 
দ কোঁন বস্তুর প্রতি লোভী হ'য়ে অসহিষ্ণুতা দেখাই, তবে 
গাদপি স্ুুনীচ” ভাবের বিরুদ্ধ ভাবাবলম্বন করতে হয়। 
[মরা যদি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হই. ভগবান্‌ পূর্ণ বস্তু, তাকে ডাকলে 
ছু অভাব হ'বে না, তা’ হ’লে সে সময় সহনশীলতার অভাব 
[না। আর যদি আমরা লোভী হ'য়ে - অসহিষ্ণু হ'য়ে চঞ্চলতা 
কাশ করি-__ আমার নিজের কিছু কৃতিত্-সামর্থ্য অবলম্বন 
রে কার্ষোদ্ধার করব, এরূপ মতলব এটে রাখি, তাহলে 
|বান্কে ডাকা হয় না--আত্মন্তরিতা বিনাশ করবার চেষ্টায় 
যুক্ত থাকলেও ডাকা হয় না। 

আমরা অনেক সময় মনে করি যে, আমরা অনুগ্রহ ক'রে 
বাদি করি-__-ভগবানকে না ডেকেও অন্য কার্যে নিযুক্ত হ'তে 
রি, এরূপ বুদ্ধিও সহনশীলতার অভাবের পরিচায়ক। এ সকল 
নাভাব হ'তে আমাদিগকে রক্ষা কর বার জন্য--আমরা নিষ্ক- 
ট তৃণাদপি স্বুনীচ” ভাব হ'তে যেটুকু বঞ্চিত হয়ে থাকি, তা’ 
তে রক্ষী করবার জন্য রক্ষকের আবশ্যক-_-সেরূপ ছুশ্রবৃতি হতে 
চ! করবার জন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন ঠাকুর নরোত্তম বলেছেন, _ 
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“আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি তাজে, ৪ 
আর সব মরে অকারণ ।” ঃ 


শ্রগুরুপাদপদ্োর সেবা সব্বাগ্রে প্রয়োজন । জগতে ক] 
জ্ঞান বা অন্যাভিলাধ লাভ করতে হলেও গুরুর আবশ্যক হর 
কিন্তু সেই সকল গুরুর প্রদত্ত বিদ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রসব ক? 
পারমাধিক শ্রীগুরুপাদপন্ম সেরূপ ক্ষুদ্র ফলপ্রদাতা ন 
শ্বীগুরুপাদ্রপদ্ম বাস্তব মঙ্গলবিধীতা। আশ্রঃজাতীয় ভগবা 
অনুগ্রহ যে মূহুর্তে রহিত হ'য়ে যাবে, সে মুহুর্তে জগতে নর 
অভিলাঁৰ উপস্থিত হবে । বর্ম প্রদর্শক গুরুদেব যদি আমাঁদি? 
উপদেশ ন! দেন,__কিভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হ'বেউ 
কি ভাবে গুরুপাদপদ্বোর সহিত ব্যবহার করতে হ'বে_এ সঃ 
শিক্ষা যদি না দেন, তবে প্রাপ্তরত্ুও হারিয়ে ফেলতে হয়। 

নানভজনই একমাত্র ভজন-প্রণালী । স্ত্রী গুরুদেব এই ভঙ 
প্রণালী প্রদান করেন; সুতরাং আগাদিগের বর্ধারন্তে গুরুপার্ 
পদ্নের পৃজাই কর্তব্য। গ্রীরূপপ্রভু ভক্তিরসাযৃতসিন্ধুতে বলেছে 
- “আদৌ গুরুপাদাশ্রযস্তস্বাং কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্‌ । বিশে 
গুরোঃ সেবা সাধুবত্মানুবস্ নম্‌ ৷? 6 

নিজের শত শত পারদগিতার দ্বারা অঙ্গের রাজ্যে, ছুঙেন 
রাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না--যে-সকল ভবিষ্তং জগৎ দেখা 
দেওয়া হচ্ছে না__ভবিষ্যৎকালে ব'লে যে' জিনিষটা, তাত 
নিজের চেষ্টার অগ্রসর হওয়া যায় না। অতিলোক-বিচ 
যেখানে, সেখানে ইহলোকের বিচার আমাদিগকে পৌছয়ে দি 
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গারে না।  যে-সকল কাল গত হয়েছে, তাতে ইন্দ্রিয়জভ্ান 


নাভ ক’রেছি ; কিন্ত আগামী কাল-_যা, জানি নাঁযে চক্ষু ছু 
বাইল দেখতে পারে-যে কর্ণ কিছু দূরের শব্দ মাত্র শুনতে পাবে, 





স প্রকার ইন্দ্রের গমা জ্ঞানে অতীন্দ্রির রাজোর কথা পূর্ণ 
াজ্যের কথা জান্তে পারি না। সেরূপ রাজ্যে কেবল নিজের 
ীরদর্লিতার দ্বারা অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করলে কখনই আমতা 
শব পৰ্য্যন্ত অগ্রসর হ'তে পারি ন! : রাবণের স্বর্গের সিড়ি বাধবার 
ষ্টার গাঁর সিঁড়ি কিছুদূর উঠতে না উঠতেই আশ্রয়ের অভাবে - 
নরালম্বভাবে শুন্যে বেশীক্ষণ থাক্তে পারে না চুরমার হায়ে নীচে 
ড়ে যায় । কেবল নিজের পারদপ্রিতার পুঁজি নিয়ে অন্ছেয় রাঁজো 
ঠতে চাইলেও আমরা অধঃপাঁতিত হ'য়ে পড়ি, আর লঘুকে 
থর” করলেও আমরা অধপতিত হই | 

কে গুরু কে লঘু আমরা তা’ বিচার করবো । যিনি সকল 
ধুর একমাত্র আরাধ্য বস্তু সেই পূর্ণ বস্তুর সেবা বিনি করেন 
তনিই গুরু । সেতার শেখানোর গুরু বাঁ কমর শেখানোর গুরুর 
থা বলছি না তারা মৃত্যু হ'তে রক্ষা করতে পারে না । ভাগবতের 
[কটা শ্লোকেও পাই সে গুরু গুরু নয়; সে পিতা পিতা নয়: 
স মীতা মাতা নয়; সে দেবতা দেবতা নয়: সে স্বজন সুজন 
য় যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর মুখ হ'তে রক্ষী করতে না পারেন _ 
মামাঁদিগের নিত্যজীবন দিতে না পারেন-_এই জড়জগতের 
মভিনিবেশরূপ অজ্ঞানমৃত্যু হ'তে রক্ষা করতে না পারেন । 

অজ্ঞতা হ'তেই মৃত্যুমুখে পতিত হই, বিজ্ঞতা হ'তে মৃত্যুমুখে 
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পতিত হই না। এখানে যে বিদ্যা অর্জন করি, পাগল হয়ে 0 
পক্ষাথাতগ্রস্ত হ’লে, বা মরণের পরে আর সে বিদ্যার মূল্য « 
না। বাস্তব সত্যের যদি অনুসন্ধান না করি, তা’ হ’লে আ: 
অচেতন হায়ে যাই । যিনি মৃত্যুর মুখ হ'তে উদ্ধার করছে 
পারেন, তিনি খানকতক দিনের জন্য ভোগা দেওয়ার লো 
যিনি বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রে 
আমাদিগকে লুন্ধ ক'রে থাকেন, তিনি বঞ্চক। কিন্তু যে শ্রীপুর 
পদ্ম এ সকল বঞ্চনা হ'তে রক্ষা করতে পারেন, প্রত্যেক বর্ষ প্রা; 
প্রত্যেক মাস-প্রারন্তে, প্রত্যেক দিবস-প্রারস্তে, প্রত্যেক সু 
প্রারম্ভে সেই গুরুপাদপন্নের পূজাই কর্তব্য 

ভিন্ন ভিন্ন মু্তিতে আমার গুরুদেব বিরাজমান, তিনি! 
ভিন্ন ভিন্ন মূত্তিতে বিরাজ না করেন, তবে কে আমাকে রক্ষা করা? 
আমার গুরুদেব ধা*দিগকে নিজের ক'রে নিয়েছেন, তীর! আ 
উদ্ধারকারী; কিন্ত আমার গুরুপাদপদ্ধের নিন্দাকারী বা & 
নিন্দাকারীর কোনরূপে প্রশ্রয় দেন যিনি, সেরূপ অমঙ্জলক 
পাঁযণ্ডীর মুখ যেন আমার দর্শন-পথে না আসে । 


যিনি প্রতি মুহুর্তে আমাকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ ক 
রাখেন, আমি সে’ গুরুপাদপন্ হ'তে যে মুহুর্তে ভষ্ট হই- 
গুরুপাদপন্স বিস্মৃত হই, সে মুহূর্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হ'তে কি 
হ'য়েছি। গুরুপাদপন্ম হ'তে বিচ্যুত হ'লে অসংখ্য অভাবরা 
আমাকে অভিনিবিষ্ট করে। আমি তাড়াতাড়ি সান কর 
দৌড়াই, শীত নিবারণের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি, গুরুপাঁদপদ্মের % 
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ছাড়া অন্য কার্যে ধাবিত হই। যে গুরুপাদপদ্ম আমাকে এ 
সকল দ্বিতীয় অভিনিবেশ হ’তে অনুক্ষণ রক্ষ। করেন, বর্ষ-প্রবৃত্তি, মাস- 
প্রবৃত্তি, দিন-গ্রবৃত্তি, মুহুর্ত প্রবৃত্তির প্রারস্তে যদি সেই গুরুপাদপদ্মের 
স্মরণ না করি, তবে আমি নিশ্চয়ই আরও অস্তুবিধায় পতিত হ'ব । 
আমি তখন নিজে গুরু সাজতে চা'ব আমাকে অপরে গুরু ব'লে 
পুজা করুক্‌, আমার এ রব দি এসে উপস্থিত হ'বে__এটাই দ্বিতীয় 
অভিনিবেশ । আজ যে একদিনের জন্য “গুরুপুজা” করতে এসেছি, 
তা” নয়, প্রতিমুহুর্তে আমাদের নিতা গুরুপুজা ৷ 
গৌরনুন্দর সাক্ষাৎ কৃক্চবস্ত, তিনি জগদ্গুরুরূপে এখানে 
এসেছেন । তিনি যে 'শিক্ষার্টক' বলেছেন, সেই শিক্ষায় মহান্তগুরু 
এবং মহান্তগুরুপাদপন্ধে প্রণত মহান্ত বৈষ্ণবসকল সর্র্বতোভাবে 
আমাকে শিক্ষিত করেন।  মহান্তগুরুর পাদপদ্সে প্রণত মহান্ত 
বৈষ্ণবসকল আমাকে বিপদ হ'তে উদ্ধার করেন। 
আশ্ররজাতীয় গুরুবর্গ বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন মুক্তিতে 
আমাকে দয়া করবার জন্ত উপস্থিত । ই'হাঁরা দিব্যগ্ঞানদাতা' 
গুরুপাদপন্মেরই প্রকাশবিশেৰ | বিভিন্ন আদর্শে জগদ্গুরুর বিশ্ব 
প্রতিবিদ্বিত হ'য়েছে। প্রত্যেক বস্তুতে আমার গুরুপাদপদ্ন প্রতি- 
কফলিত।  বিষয়-জীতীর কৃষ্ণ অন্ধেকটা, আশ্রয়জাতীয় আর 
অদ্ধেকটা। এতছুভয় বিলাসবৈচিত্রযই পূর্ণতা । বিষয়জাতীয় পূৰ্ণ 
প্রতীতি কৃষ্ণ, আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি আমার গুরুপাদপদ্। 
চেতনের ভূমিকা-সমূহে যে আশ্রয়জাতীয় অপ্রাকৃত প্রতিবিস্ব 
পড়েছেন, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মুন্তিতে আমার গুরুদেব । জীবনব্যাপী 
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ভগবানের সেবা কর্‌তে হ'বে সর্বক্ষণ দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গর 
পাঁদপন্প। সেই গুচ্পাদণদ্ম প্রতি জীব-হৃদয়ে প্রতিবিদ্ধিঃ 


হ'য়েছেন,_-আশ্রয়জাতীয়রূপে প্রতি বস্তুতে তা'র অবস্থান, 
তিনি প্রতিবন্ততেই বিরাজমান ৷ 
“চুত-পিয়াল-পনসাসন-কৌবিদার- 
জন্বর্ক-বি্ব-বকুলার-কদন্ব-নীপাঃ ৷ 
যেইন্তে পরার্থভবকা যমুনোপকুলাঃ 
শংজন্ত কৃষ্পদবীং রহিতাত্মনীং নঃ॥” 

[ হে চুত, হে পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার, জন, অর্ক, 
বি, বকুল, আতর, কদন্ব, নীপ এবং অন্তাগ্ড পরহিতকর যামুনতট- 
বাসী তরুগণ, তোমরা আমাদের নিকট আীকৃ্ কোন্‌ পথ দিয়া 
গিয়াছেন বলিয়া দেও, কৃঞ্চবিরহে আমাদের চিত্ত শুন্য বোধ 
হইতেছে। ] | 

রাসন্থুলী হ'তে কৃষ্ণ যখন চলে গেছেন, মুক্তপুরুব গোগীগণ 
সকল বস্তুর কাছে গিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ অন্বেষণ করছেন, গোপীগণের 
আধ্যক্ষিকতা কি তখন প্রবল? ইন্দ্রিঃজজ্ঞান কি তখন প্রবল? 
এ সকল কথা আমাদের: গুরুপাদপদ্প হত শুন্বার অবসর হয়। 
নন্দগো বিন্দ, যশোদাগোবিন্দ, আীদীম-ম্দাম-গোবিন্দ, চিত্রক-পত্রক- 
গোবিন্দ, বংশীগোবিন্দ, গো-গোবিন্ব, কদশ্ব-গোবিন্দ প্রভৃতি 
চিদ্দিলাসবৈচিত্র্য রসময় প্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস, ব্যাপার | যদি 
চিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্বের ভ্রমণ পর্য্যটন দেখতে পাঁওয়া যায়, হৃদয়ে 
যদি গুরুপাদপদ্নের দর্শন হয়, তবেই এই "সকল কথা ক্কুন্তিলাভ 
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করে। যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে ভগবৎসেবা! করবার 
জন্য প্ৰবুদ্ধ করেন, তা'র পুজা ব্যতীত পূর্ণ বস্তুর সেবালাভ করবার 
আর উপায় নেই । 

আমর! আজও যে অনেক কথ! শুন্বার অবসর পেলাম, কেমন 
নিষ্ঠার কথা পেলান-_যদিও ইংরাজী ভাবায় অনেক কথা বলা 
হয়েছে, তাতে আমাদের শুন্বার অনেক বিবর ছিল। আমরা 
যেন গুরুপাদপন্মে এরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারি। বিভিন্ন 
আধারে প্রতিফলিত ই গুরুপাদপদ্ধের বিশ্ব আমাদের শিক্ষার জন্ত 
নিরতই অনেক নুতন নুতন কথা প্রকাশ ক'রে থাকেন। আসি 
দান্তিকতা পূর্ণ ক্ষুদ্র জীব, আমার এসকল শুন্বার অধিকার কেন 
হয়? শ্রীগুরুপাদপন্ধ আনাকে এসকল নিষ্ঠাপুর্ণ বাক্য শুন্বার 
অবসর দিয়ে টি জানাচ্ছেন, 'ওহে ক্ষুদ্র জীব, তুমি গুরু- 
গাদপন্মে এরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন কর।' বিভিন্ন আধারে আমার 
গুরুপাদপন্সের প্রকটিত মু্তির ভগবংসেবা প্রবৃত্তি দেখলে মনে হয়, 
আমার ইহাদের সঙ্গে হরিসেবা করবার জন্য কোটি কোটি জন্ম 
লাভ হুউক-_ই'হাদের সঙ্গে আমার কোটি কোটি জন্মের ভগ্ববৎ- 
সেবাবিমুখতা নষ্ট হয়ে যাক্‌। ৷ 

যখন আমরা দক্ষিণদেশে মঙ্গলগিরিতে মহাপ্রভুর পাদপীঠ 
প্রতিষ্ঠার জন্য গিয়েছিলাম, তখন সেখানে আমাদের মধ্য থেকে 
কেউ কেউ প্রপ্ন করেছিলেন--'আমরা যখন প্রথমমুখে মঠে এসে- 
ছিলাম, তখন আপনার বন্ধু-বান্ধবের চরিত্র ও ভগবৎসেবান্ুরাগ 
দর্শন ক'রে আমাদের কত উৎসাহ ও আশা বৃদ্ধি হচ্ছিল, আজকাল 
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আমাদের দৃষ্টি ক্রমশঃ খর্ব হয়ে যাচ্ছে, আমরা রকম রকম বিচায় 
করতে বসেছি। কতিপয় ব্রহ্মচারী সমাবর্তন ক'রে গৃহে প্রবে॥ 
করেছেন আমি তদুত্তরে বল্লাম, গৃহে প্রবেশ করলেই যে হরিণ 
ভজন ছেড়ে দিতে হয়, একথা আমি বলতে পারি না। আমি তা 
দেখছি আশ্চর্য্য বৈষ্ণবসকল । আমি দেখছি তা’দের বৈষবতা- 

হরিভক্তি আরও কত বেড়েছে। আমি কতটা পাষণ্ড ছিলাম- 
ভী'দের সঙ্গে আমার সেই পাষণ্ডতা কত কমে গেছে। আমি 
দেখছি আমি বিমুখ হলেও সকলেই হরিভজন করছেন । শ্রীরদুনা 
ভট্ট গোস্বামী প্রভুর পাঁদপদ্বের কৃপায় আমি জানতে পেরেছি = 


“বৈষ্চবের নিন্দ্য কর্ম্ম নাহি পাড়ে কানে। চ 
সবে কৃষ্ণ ভজে তিহ এই মাত্র জীনে ॥” ম্‌ 


আমি ত’ দেখছি সকলে,উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়ে হরিভজগ 
করছেন-_ভগবানের সংসার সর্র্বতোভাবে সমুদ্ধ হ’য়েছে কেবদ 
আমার মঙ্গল হলো না-সকলেরই মঙ্গল হলে|। আপনারই 
অল্লাভাবে চঞ্চল হয়ে প’ড়েছেন, আপনাদের ভগবৎসেবার উৎক্ 
অধিক; তাই বলছেন তা'রা আরও অধিকতরভাবে হরিভজজ' 
করুন, তা*দিগকে হরিভজন করতে দেখেও আপনাদের তৃপ্তি হচ্ছে 
না, আপনারা চা"ন যে আপনাদের প্রাণপ্রভুর সেবা ভী'রা আরঃ 
কৌটিগুণ অধিকতরভাবে করেন; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র হৃদয়- 
আমার ক্ষুদ্র আধার, তাই তা’দের বিপুল হরিভজন আমার সু 
ভজনে আমি ধরতে পারছি না, আমার ক্ষুদ্র পাত্র থেকে তী'দের 
হরিভজনের চেষ্টা উপ্‌ছে পড়ছে, এদের হরিভজনের কথা - আরি! 
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ামার ক্ষুদ্র আধারে রাখতে পারছি না। এরা কেমন আশ্চর্ধা 
[াশ্র্ধ্য আদর্শ জীবন দেখিয়ে চ'লে যাচ্ছেন । আমিই কেবল 
'রছিদ্র দর্শনে ব্যস্ত, কোথায় আমি ভজনের পথে অগ্রসর হ'ব, 
| আমি বৈষ্ণবের ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ছি! 

বৈষ্ণবের ছিদ্র কারা অন্বেবণ করে ?_আব্যক্ষিক সম্প্রদায় 
-যা’দের বাহ্াবিবয়-প্রতারিত চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি সম্বল - 
রা হরিভজনবিমুখ। আমাকে যখন কেহ বলেন যে, কোন 
[ক্তি হরিনাম ছেড়ে দিয়েছেন, তখন আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই 
[’র হরিভজনটা! খুব বেশী হয়েছে, তার হৃদয় খুব উন্নত হয়েছে, 
ই একমাত্র মঙ্গলের পথ যে হরিভজন, তা ছেড়ে দিয়ে তিনি 
ন্য কাজে ব্যস্ত হ'য়েছেন। যিনি ধনী হয়েছেন, তিনি তৃপ্তি 
বাভ করেছেন বলেই আর ধনাজ্জনের কেশ করতে চান না। 

গীতায় ভগবান বলেছেন যে, ভগবানের ভক্তসকলের কখনও 
[মঙ্গল হয় নাতী'দের কখনও বিনাশ নেই-_“ন মে ভক্কঃ 
নশ্যতি |” 

“অপি চেৎ স্ুদ্রাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌ ৷ 

সাধুরেব। স মন্তব্যঃ সম্যগ্বাবসিতো হি সঃ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি | 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥” 
( গীঃ ৯৷৩০- ৩১) 
যা’রা অনন্ভজন করেছিলেন, তা'রা কখনও কি অধঃ- 
[তিত হ'তে, পারেন? নিশ্ব্ই তী'রা মঙ্গল লাভ ক'রেছেন। 
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আমার দৃষ্টিট। খারাপ; তাই নিজের মঙ্গল নিজে লাভ কণ 
পারছি না। 


't 
“পরম্বভাব কম্মানি ন প্রশংসেন্ন গহয়েৎ। 
বিশ্বমেকাস্বকং পশ্যন্‌ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥” 


(ভাঃ ১১1২৮, 

[ আশ্রয় প্রকৃতি ও বিষয় পুরুষের মিলনে বিশ্বকে এক গ্থা 
দেখিয়া পরের স্বভাব ও কর্মী কখনও প্রশংসা বা গহণ কপ 
না। ] নর 
আমি আব্যঞ্ষিক হ'য়ে পড়লে অধোক্ষজ-সেবা বঞ্চিত হাই 
গুরুপাদপদ্ধসেব! হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে যাব । আমার নিয় 
অথঙ্গল - হওয়ার দরুণই পরের অমঙ্গলের কথা আমার মনে পা: 
আমি নিজে ছিদ্রযুক্ত বলেই অপরের ছিদ্রান্ুসন্ধানে আকৃষ্ট ইন 
আমার নিজের মঙ্গল ক'রে নিতে পারলে আর অপরের অম্ননা; 





অপরের ছিত্র দেখবার সময় হয় না। if 
“কৃষ্ণেতি যস্ত গিরি তং মনসাদ্রিয়েত ব 
দীক্ষান্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্‌। চং 
শুশ্রাবয়া ভজন বিজ্ঞমনন্যমন্া- য়ে 
নিন্বাদি শৃন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলন্ধ্য| ৷? 'ব 


[বদি কেহ: সদ্গুরুপাদপন্মে দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণনাম গা 
করেন, তাহাকে হৃদয়ে আদর এবং হরিভজনে প্রবৃত্ত হইয়া নগ্ন 
ভজন করিতে. থাকেন, তাহা. হইলে তাহাকে প্রণামাদির দ্বার 
সংবন্ধনা করিতে হইবে । আর একান্ত কৃষ্ণাশ্রিত, কৃষ্ণ, ব্যতীত অঁ 
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ভীতিরহিত হওয়ায় নিন্দাবন্দনাদি-ভেদাভেদ শল্য হৃদয় 
চীন বি মহাভাগবতকে 59 মি গণের মধে 






ও সেবার দ্বারা আদর করিবেন । ] 

জীবন অল্লকালস্থায়ী। আমরা পুর্ব বৎসর এখানে স্্ীগুরু- 
দপদ্বোর পুজা করতে মিলিত হু'য়েছিলান, ভগবান্‌ যাদের 
| করলেন, তারা চলে গেলেন, আর আমরা পরছিদ্রানুসন্ধান 
বার জন্যা-_-তৃণাদপি স্থনীচতা"র অভাবের আদর্শ দেখাবার জন্য 
দেবীধামে বিবয়ভোগে ব্যস্ত আছি। 

ত্রীগুরুপাদপদ্ম পরের ছিদ্র দর্শন হ'তে নিবৃত্ত থাকেন ; অথচ 
মার অমঙ্গল, আমার শত সহস্র ছিদ্র সর্বদা দেখিয়ে দেহা 
ঠা গুরুপাদপ্দের কৃত্য নেই । শ্রীগুরুপাঁদপদ্ধের আদর্শ হত 
মরা যেন বঞ্চিত না হই। আজ থেকে আবার যদি এক বংসর 
বত থাকি, তবে প্রতি সুনর্তে গুরুসেবা করব--পরচর্চচা ছেড়ে 
। আমি বড বাহাদুর, আমি খুব পণ্ডিত, বৃদ্ধিমান্‌, বক্তা আর 
জন মূর্খ, নিবেরবোধ, কিছু বলতে পারে নাঁ__-এরপ পবচষ্চা কমিয়ে 
! যদি হরিচর্চা করি, তাহলে মনে হয় আমার মঙ্গল হবে। 
লে ভগবদ্বৈমুখ্যাকে কখনই আদর করবো না। 
জ্ঞান ব্রজেন্দ্নন্দনের আশ্ররাংশই শ্রীগুরুপাদপদ্ধ, সেই বিহষ্ব- 
হ দর্শনে কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং গুরুপাদপন্মাশ্রিত আমিও তদন্তর্গত 


গত | 
“আশাভরৈরমৃতসিন্ধুমখৈঃ কথঞ্চিৎ 


৫৬ গ্রীল প্রভৃপাদের গোলোক বাণী 


কালে! ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি। 
ত্বপ্চেং কৃপাং ময়ি বিধান্তাসি নৈব কিং মে 
প্রাণৈব্রজে ন চ বরোরু বকারিণাপি ॥” 
আমাকে কেউ কেউ জিজ্ঞাস! করেন, আমরা সকলকে: 
প্রণালী দিয়ে ফেলি না কেন? আমি কিন্তু সাধক ও? 
অবস্থা কিরূপে এক হয়, তাহ! বুঝতে পারি নাঁ। অনর্থময় সাধন ' 
অনর্থমুক্ত সাধন ও সিদ্ধির কথা কি ক'রে অনুশীলন করা ' 
এট! আমাদের বিচারে আসে না। কেউ যদি সিদ্ধ হয়ে থা' 
তাহ'লে তিনি দয়া ক'রে আমাকে বলে দিলেই ত’ জানতে «। 
তা'র কোন্টা সিদ্ধন্বরূপ । 
. শ্রীগুরুদেৰব মধুর রসে বার্ভানবী। নিজের উদ্ধুদ্ধ 
ভাবের বিচাঁরানুসারে যিনি যে-ভাবে তাকে দর্শন করেন, প্র 
সেই বাস্তব বস্তু । বাৎসল্যরসে তিনি--নন্দযশোদা, সখ্যঃ 
গ্রীদাম-সুদাম, দান্ভরসে গুরুপাদপদ্ম_চিত্রক-পত্রক। এ! 
বিবয়াশ্রয়ের আলোচনা গুরুসেবা করতে করতে হৃদয়ে উ? 
হ'বে। এসকল কথা কৃত্রিমভাবে হৃদয়ে উদিত হয় না;। 
প্রবৃত্তি উদিত হ'লে আপনা থেকে ভাগ্যবান জনে উদ্দিত ' 
থাকেন। আমাদের গুরুসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্যই নেই ৷ 
জগতের মিশ্রভাব নিয়ে শেষ-শিব-ত্রহ্মাদির অগম্যা নিত্য 


কথা আলোচন! হয় না। আমি আপনাদের চরণে দণ্ডবং € 
-- আমার গুরুবর্গকে দণ্ডবৎ করছি । 


শ্রীল প্রভুপ।চ্ছের হরিকথা 


স্থান -শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ৷ 
কাল-_ইং ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩৩ । 
“বন্দে গুরূনীশভক্তানীশনীশাবতারকান্‌। 
তংপ্রকাশাংস্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্‌॥” 

“গুরুন্-শব্দ হইতে আমরা বর্তমান ও পুর্ববগুরুগণের অর্থাৎ 
ঘুরুপরম্পরায় নিত্যান্তিত্বের কথা অবগত হই। বৈষ্ণবধন্ম বাঁ. 
ভাগবতধৰ্ম্ম শ্রোতপারম্পর্ধ্যক্রমে গ্রীনারায়ণ হইতে ইহজগতে - 
অবতরণ করিয়াছেন। সেই ভাগবতধর্ম শ্রীনারায়ণেরও: অংশী 
শ্ৰীকৃষ্ণ হইতে সৰ্বপ্ৰথমে আদিগুরু ব্রহ্মা লাভ করেন। ব্রহ্মা হইতে : 
তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অথ্র্ধা ( মতান্তরে শ্রীনারদ ঝি ) প্রাপ্ত হন। : 

“ব্ৰহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভুব বিশ্বস্ত কর্তা ভুবনস্ত গোপ্তা। 

স ব্ৰহ্মবিদ্যাং সৰ্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং অধর্ববায় জ্যেষঠপুত্রায় প্ৰাহ” 

। ( মুণ্ডক ১১১) 
ব্ৰহ্মা টে পুত্র অৎ্বর্বাকে ব্রহ্মবিদ্ভা, অর্থাৎ বিশ্বপালন- 
কারী বৃহদ্বস্ত ব্রন্মের সম্বন্ধিনী বিদ্যা প্রদান করেন। ! 
আমরা আম্মায়পারম্পর্য্যে দিব্যজ্ঞান লাভ করি । ভগবজ- 
জ্ঞানময় বেদ প্রথমে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। 
“তেনে ব্রহ্ম হৃদ! য আদিকবয়ে মুহন্তি যৎ সুরয়ঃ |. 
ধায়া স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥৮ - 
- (ভাঃ ১৷১৷১ ) 
বেদমন্ত্রকে ব্ৰহ্ম’ বলা হয়। ‘খীম্‌হি'-পদদ্বারা খ্যানকারীর 
বহুত বুঝায় । আমরা ধ্যান করি'--এ: কথায় ইহাই বুঝায় যে, ; 
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ভগবদ্বস্ত বেদরূপে বা শব্দরপে ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্ধপ্রথমে প্রক্ঠি 
হইয়াছিলেন। তাহাই তিনি নিজ ছাব্রগণকে বলিয়াছিলেন 
ব্ৰহ্ম হইতে তাহার শিষ্য প্রীনারদ, তাহার নিকট হইতে তাহা 
শিষ্য শ্রীব্যাসদেব, তাহা! হইতে তচ্ছিষ্য আ্াশুকদেব গোস্বাঃ 
উহা! লাভ করেন। শ্রীল শুকদেব হইতে শিখ্যপরম্পরায় অত 
গোত্র আরম্ভ হয়। তাহারাঁও সেই দিব্যক্ছানলাভের অধিকাঃ 
হন। 
কালে প্রলয়াদির সংঘটনে বা ধর্মবিপ্রবের সময় বেদজ্ঞা 
বাঁ শ্রোতপথ লুপ্ত হইবার উপক্রম হইলে' ভগবান্‌ পুনরায় অবতী! 
হইয়া তাহা প্রকট করেন । 
“কালেন নষ্টা'প্রলয়ে বাণীয়ং বেদ সংজ্ঞিতা ৷ 
টি ব্রহ্মণে প্রোক্তা বৰ্ম্মো'বন্তাং মদাত্মকঃ ৷ 
(ভাঁঃ ১১৷১৪৷৩) 
মানার ভাঁগবত-মার্গে ও পঞ্চরাত্র-মার্গে বহু গুর 
দৃষ্ট হন। আচার্য্যধারা নিত্যকাল প্রবাহিত থাঁকে। মহান্তগ্ুর 
দ্বিবিধ-দীক্ষাগুরু ও'শিক্ষাণ্ডুরু। দীক্ষাগুরুর একত্ব ও শিক্ষার 
বহুত্ব জানিতে হইকে। - দীক্ষা বলিতে দিব্য, অখণ্ড ভগবজ.জ্ঞানবে 
বুঝায় । শান্তর বলেম=- 
“দিব্যংজ্ঞানং যতো দগ্ঠাৎ কর পাঁপস্ত সংক্ষয়ম্‌ ।' 
: -তন্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্বকোবিদৈঃ ৷” 
তান মানবের চিন্তাবীন পার্থিব জ্ঞানমাত্র'নহে। উহা 
transcendental knowledge: বা অপ্রাকৃত জ্ঞান। মানুষে 
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বুঝান বা বুঝিবার জ্ঞান_-প্রাকৃত জ্ঞান। আর মানবজাতির 
বদ্ধজ্ঞীনে যাহা প্রকাশিত হয় নাই, যে দর্শনটা স্বরূপজ্ঞানের 
অভাবে ঘটে না, এমন যে প্রত্যক্‌ দর্শন, তাহাকে এবং ভোগপর 
আধ্যক্গিক দর্শন অর্থাৎ দৃপ্য, দর্শক ও দর্শনের একত্বরূপ নিব্বশেষ- 
ত্যাগপর দর্শন অন্তহিত হইলে যাহা হইতে সেবা, সেব্য ও 
সেবকের নিত্যত্বের দর্শন লাভ হয়, তাহাঁকে দীক্ষা দিব্যজ্ঞান 
বা অপ্রাকৃতজ্ঞান বলে। স্বরূপজ্ঞীনের অভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ 
হয় না। জড় দ্রষ্টা, দৃষ্ট ও দর্শন,_সকলই অনিত্য । নিধি 
শেষবিচারেও কোনটারই অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। ত্যাগ ও 
ভোগ, উভয়েই মনোধৰ্ম্ম বা বহির্ধ,খবৃত্বি। মনোধর্ম ইন্দ্িয়কে 
চালন করে বহির্দর্শনের দিকে। 'মনোধর্মে জীবের মঙ্গলোদয় 
হয় না। 
“ছৈতে ভদ্রীভদ্র-জ্বান সব মনোধৰ্ম্ম। 
এই ভাল এই মন্দ--এই সব ভ্রম ॥৮ 

বহির্দর্শন ও বাস্তবদর্শন, ষম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । বহিজগতের নি 
ও অভিজ্ঞতায় মত্ত জীব দিব্যজ্ঞান ও জড়জ্ঞানের পার্থক্য বুঝিতে 
পারে না। প্রহ্লাদ মহারাজ তাহার পিতা হিরণ্যকশিপুকে 
বলিরাছিলেন-__ গৃহতব্রতধম্মীবলম্বী ব্যক্তিগণ কোনও দিন বিষ্ণুকে 
জানে না। ও J 

“মৃতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোহভিপন্যেত গৃহত্রতানাম্‌ | 
অদান্তগোভিধিশতাং তমিঅং পুনঃপুনশ্চর্ধিবতচরর্ধণানাম্‌॥” 

গৃহ-_ভোঁগের আগার মাত্র ; কিন্তু শুধু গৃহকে গৃহ বলে না। 
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“ন গৃহং গৃহমিত্যাহুগৃহিণীগৃ হমুচ্যতে। 
তদা হি সহিতঃ সর্ব্ধান্‌ পুরুষার্থান্‌ সমগ্র তে" 
চিদ্বিলাসী কৃষ্ণের পাদপন্ম আশ্রয় না করায় যেন 
আমাদের ভোগপর দর্শন, তাহাই “গৃহ'। এইরূপ গৃহে বং 
দৃষ্টিতে না থাকিয়াও ভোগচিন্তাযুক্ত হইলে মানবের গৃহত 
লাভ হয়। : তাহাকেও গৃহমেধী বলে। বিশ্বের রূপরসাদি ছে 
যেইখানে আছে, সেইখাঁনেই গৃহত্রতধর্্র বর্তমান | ডোগি 
বহির্জজগতের চিন্তাত্রোতে আবদ্ধ হইয়া বিশ্বত্রত বা গৃহত 
গৃহত্ৰতধৰ্ম্মে অবস্থিত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সাধু 
ইরিকথা শ্রবণের ছলনা করিলে মঙ্গল লাভ হয় না। এ 
সময়ে হিরণ্যকশিপুও প্রহলাদ মহারাজের নিকট হইতে শ্রোতা 
অবণের আগ্রহ দেখাইয়াছিল, কিন্ত তাহার প্রনিপাত, পরিপ্র 
সেবাবৃত্তি ছিল না। কেবলমাত্র প্রহ্লাঁদকে স্বীয় ভোগ্য বা 
পুত্ৰচ্ঞানে ভোক্ত.বুদ্ধিতে এ সকল শ্রৌতবাণী শুনিয়াছিল। তাহা 
তাহার মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই ঘটিল ৷ 


কালে মহাভাগবতের উপদেশ নি হয় না! 
গীতা বলিয়াছেন টা ডি জন ৃ 


“তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্সেন সেবয়া। র 
৷ উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ানিনস্তবদশিনঃ 


বিশেষতঃ নাতি কফ্সেবার প্রতি কোন রা 


বৈষ্ণবাপরাধ থাক 


প্রধাবিত'হয় না। 
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“মতিন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিখোহভিপগ্ভেত গৃহত্রতীনাম্‌। 
অদান্তগোভিবিশতাং তমিঅং পুনঃপুনশ্চবি তচর্ববণানাম্‌॥” 
কুক্ষেন্দ্িয়-তোষণপর লা হইলে চব্বিতচব্বণকাযণ বা 

বান্তাশীর ধর্ম অবলম্বন করিতে হইবে ৷ পুনঃপুনঃ চর্ধিবিত- 
বর্বণ করা গৃহত্রতের লক্ষণ। চল তি কথায় উহাদের হম্বন্ধে বলা 
[ee করবার বেলতলার যাবি ? উত্তর “বার বার।” তাহাদের 
ই একবার সংসারের ঘাত প্রতিঘাত খাইলে চেতন হয় না। 
্গবানের বা ভাগবতের সেবাকেই একমাত্র ও সার্বোত্তম 
কৃত্য বলিয়া যাহারা জানে না, তাহারাই গুহব্রত। তাহারা 
ঈড় ইন্দিয়দ্বার! বিশ্বের ভোগে ব্যস্ত থাকে। জীবসকল কৃষ্ণ 
বন্মৃত হইয়া ভোগী হয়। জড়ের প্রভু হওয়ার দরুণ উহাদের 
দব্যজ্ঞান লাভ হয় না। গৃহত্রতবুদ্ধি থাকিলে জীব ভোক্তার 
গভিমানে আছন্ন হয়। কিন্ত কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, আর 
বাদবাঁকী সকলই তাহার ভোগ্য । 

“ঈশাবাস্তমিদং সৰ্ব্বং যং কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ | 

তেন ত্যক্তেন ভুজীথা মা গৃধঃ কস্তসিদ্ধনম্‌॥" 

.. ভগবানূকে [01196730708] বোধ হইলে আমরা জড়ের 
ভাক্তা হইয়া পড়ি। অৰ্দ্ধেক বৈষ্ণব হইলে সিদ্ধদেহের উত্তমাদ্ধের 
[| নাভির উদ্ধ দেশের ইন্দরিয়সমূহদ্ধারা বিষ্ণুসেবা এবং অবশিষ্ট 
নয়াদ্ধের বা নাভির নিয়দেশের ইন্ডরিয় গুলিকে হেয় বা অবরজ্ঞানে 
ড় জগতে বা বিশ্বে মায়ার সেবায় নিযুক্ত করিবার প্রবৃত্তি হয়। 
কে অন্ধসেব! প্রদানের বুদ্ধি হইলে সমাবর্তনের ও প্রাকৃতগৃহস্থ 
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থাকিবাঁর ইচ্ছা হয়। ইহারা ভক্তিজিনিষটাকে অদ্দেক ক 
ফেলিয়াছে। ইহ জগতে কতকগুলি পূর্ণ ও অদ্ধ-আকাররি 
দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায় যথ!_—Fu]] bound and ha 
bound books. full-stockings and half stockin 
প্রভ্ৃতি। শ্রীরামান্ুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্তে অদ্ধারসের কথা ॥ 
জীবলদেব বিদ্যাভূবণের গৌোঁবিন্বভাব্যে পূর্ণরসের কথা পাঃ 
যাব । গ্রীকুষ্ণচৈতন্যদেব বলেন,_ভগবীনের সকল প্রকার গ 
উপাদের ভোগ আছে, সুতরাং যাবতীয় ইন্দ্রিয় ভগবানের দে 


নিযুক্ত হউক। ত 
“বর্াশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌। টু 
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্তৎ তত্তোষকারণম্‌ ॥” il 

(বিঃ পুঃ ৩৮%? 


ইহা গ্রীরামানুজের বিচার। এই বিচারে ইহ জগা 
উপাঁদানদ্বারা ভগবানের সেবা সাধিত হয়,__মনে করা যা 
বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিলে ভগবান্‌ £ ঠা 
হন--এইরূপ বিচার অসম্পূর্ণ।. যদি অদ্ধ বৈষ্ণব হই, ত 
-_ হইলে সিদ্ধদেহের উদ্ধণদ্ধের দ্বারা ভগবানের সেবা এবং না 
হইতে চরণ পর্য্যন্ত নিয়ান্ধকে হেয় বা, অবরজ্ঞানে নিয়া 
জড়বিশ্বে নিজের ব! মায়ার ভোগ হইয়া থাকে। সমাবর্তান 
বুদ্ধিতে ত ভগবানের অদ্ধসৈবা ছু দ্বিতামাত্র। 871. 
“সর্বেবৌপাধিবিনিরমুক্তং তৎপরত্বেন নির্শলম্‌। 0 

হৃবীকেণ হৃবীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে 1৮: 
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সর্ব্বেন্দিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করিতে হইবে! কিন্তু 
[নাদের এই সকল জড় হৃযীকের দ্বারা ভগবানের সেবা হয় না। 
তক্তিরসামৃতপিন্ধুতে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন _ 





“অতঃ শ্রীকৃষ্চনামাদি ন ভবেদ্‌ গ্ৰাহৃসিন্দিয়ৈ 
সেবোন্মুখে হি জিহ্বা স্বরমেব ক্ষুরত্যদঃ ৷” 


বাহাজগতে ভগবান, আপাততঃ দৃষ্ট হন না বলিয়া আমরা 
বানকে জানিতে পারি না। তিনি আমাদের বশ্য নহেন অর্থাৎ 
নি আমাদের অক্ষজজ্ঞানগম্য বা ইন্দ্রিয়ের অধীন বা দৃশ্য চাকর 
হুন'। ভগবন্তক্ত প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সেবা করেন, আর অভক্ত 
বার ভাগে ভগবানের নিকট হইতে সেবা আদায় করে। 
[বানের সেবাঁর, ছলনাঁয় ভূতকপাঠকের পাঠ ও গায়কের গান 
ধারণের বেশ ইন্দ্রিয়তৃপ্রিকর হয় । ভোগের বিচার প্রবল হইলে 
যা সুন্দর-নাটকে আরও আনন্দ হয়। ক্লাবে' ইন্দিয়তর্পণ করিতে 
ওয়া, তাস-পাশা-দাবা-খেলা, গ্রাম্য বাজে খবরের কাগজ পড়া 
পরচর্চা_এ সকলে আমরা মস্‌গুল হইয়া পড়ি। যেখানে 
বাঁনের কথার স্থানহয়, সেখানে বাজে কথা আলোচিত হইলে 
হাও জড়জগতের আড্ডা বিশেষ । কেহ কেহ বলেন_ “আমি 
জনে হরিনাম করি!” কিন্তু নির্জন কোথায় ? আমি 
খানে যাইব, সেখানেই যে আম্বার মনের মলিনতা বহন 
রিয়া লইয়া যাইব । গ্রাম্যকথী বলিতে ও দস্তাহঙ্কার প্রকাশ 
রিতে মহাপ্রভু বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছেন । 
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“গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে। 
ভাল না খাইবে, অ'র ভাল ন! পরিবে ॥ 2 
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল’বে। Ke 
ব্ৰজে রাধাকৃষ্ণসেব! মানসে করিবে ॥” 
বাস্তবসত্যের আলোচনা হওয়া দরকার | গ্রাম্যরথা হা 
অবসর পাওয়া আবশ্যক । দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপুর্বক মং 
গ্রহণীর, _ 


(= 


ততে ছুঃসঙ্গমুৎস্জ্য সংস্থু সঙ্জেত বুদ্ধিমীন্‌। 
সন্ত এবাস্ত ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥” 
£ (ভাঁঃ ১১২৬২ । 
হরিকথার অরবণ-কীর্তনেই পাপসমূহের যুপকাষ্ঠে বলি ! 
পাশ্চান্তযদেশীয়দের পাপক্ষালনের প্রথা ভণ্ডামি মাত্র |. গো ৷ 
অত্যাচার প্রকাশ্যপাপাপেক্ষাও অধিকতর ঘৃণ্য ও দণ্ডনী 
শ্রীল জগদানন্দ প্রভু ‘প্রেমবিবর্ত্ে লিখিয়াছেন__ রখ 
“লোক দেখান গোরা. ভা! তিলকমাত্র ধরি 
গোপনেতে অত্যাচার গোরা! ধরে চুরি ॥ 
লোকে বলে_ “ডুৰ দিয়ে জল খেলে একাদশীর বাবাও ! 
পায় না।” কিন্তু কে কে গোপনে কি কি অন্যায় কাৰ্য্য কঃ 
শীমন্মহাপ্রভু ও তার, ভক্তগণ, তাহা সমস্তই জানেন। থে 
তাহার! অন্তরধ্যামী। লোক. পাপকে গোপন রাখিতে গ 
লঘুবাক্তির নিকট বড় কথা শুনিলে গরচর্চার প্র 
উদয় হয়। প্রকৃত গুরুর নিকট শ্রবণ না করিলে: পছন্দ 
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বৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হয় । মহাপ্রভু আদেশ করিয়াছেন 
পরচর্ঠা হইতে দূরে থাকিবে” 


“পরচর্চকের গতি নাহি কোন কালে ।” 
(চৈঃ ভাঃ) 


প্রীগুরুদেব বলেন _“লোকের অজ্ঞতা আছে সেটা দুর 
করা দরকার ; যদি তাহা না করিয়া পরচর্্চা করি, তাহা 
হইলে গুরুর কার্থ্য হইল না৷! আমরা নিজে অজ্ঞ থাকাকালে 
বলি-্রীগুরুদেব পরের দোষ দেখাইয়া ও অন্যকে শাসন করিয়া! 
কেন পরচর্চা করেন? কিন্তু গুরুদেব যে শি্তের প্রতি অনুগ্রহ 
ও নিগ্রহ করিতে পারেন। তিনি অন্যের দোষ দেখাইয়া দেন 
উহার সংশোধনের জন্য । মাতাপিতা মঙ্গলাকাজ্ী হইয়া বালকের 
দোষ প্রদর্শন ও তাহাকে শাসন করেন, তাহাতে কি পরচর্চচ হয়? 
তবে নিজে নির্দোষ না হইয়া অপরের দোব দর্শন নিবিদ্ধ। 


«“পরম্বভাবকন্মাণি ন প্রশংসেন গহয়েৎ। 

বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্‌ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥” 
বিশ্বদর্ণক পরের স্বভাব আলোচনা করিবেন না। তাহারা 
নিত্য মঙ্গলবিধানের জন্য তাহা! করিবেন। গুরুর কাৰ্য্য করিতে 
গিয়া অপরের মূর্খতা নিরসন করিতে হইলে তাহার ভ্রমজনক 
কার্যের দোষ প্রদর্শন করিতেই হইবে । হাহারা ভবিষ্যতে 
ভগবভক্ত হইবেন, তাহাদের দোষ দর্শন করিতে হইবে না। 
যিনি বৈষ্ণব, তিনি ত গুরু-__তিনি নিন্দার অতীত! ৪ 
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“অপি চেং সুছুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌ । 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগবাবসিতো হি সঃ॥ 
পদৃষ্টেঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষ্চ দোবৈ- 
নপ্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনন্ত পশোং 
গঙ্গাম্তসাং ন খলু বুদ্ধদফেনপাক্ব" 
ত্ৰন্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ল্মৈঃ ৷” ( উপদেশায়ৃয 
সৰ্ব্বভুতেষু যঃ পশ্যেন্তগবতাবমাত্মনঃ। 
ভূঁতানি -ভগবত্যাত্মন্যেব ভাগবতোত্তমঃ ॥” 
7 পঠ্ঞ্চবের নিন্দ্য-কন্ম, নাহি পাড়ে কানে। 
= জবৈ কুচ ভজন করে,_এইমীত্র জানে 1 .. 
মহীভীগবত.. জগতের কোন অমঙ্গল চিন্তা করেন 
তাঁহা ইহইলেগু..মহাভীগবতের অবস্থার উন্নত না হইলে মা 
ভাগবতের চরণে অপরাধী হইলে আমার কিছু মহাভাঁগবত্ ন! 
ঘটিবে না? : মহাঁভাগবতের নিকট গিয়া তাহার সেরার ছু 
করিতে গেলে তিনি, আমার অন্যায় কাৰ্য্য সমর্থন করিবেন 
এইরূপ বিচার, মর্বতামাত্র। । করিষ্াধিকারী থাকিতে মহাভাগ 
ভিমান নিরয়প্রাপক দন্তমাত্র ৷ নিজে কাচা চাউল. অর্থাং পরা 
রা সাঁধকাবস্থায় থাকিয়া জুড়ান ভাঁত অর্থাৎ পরিপক্ক বা মি 
অভিমান রুরিতে হইবে না। . সাধনভভ্তি ব্যতীত ভাবা 
হয়না) সাধনভক্তাবস্থায় চিত্দর্পণ- মার্জনাদি কাৰ্য্য করিতে ই 


কনি ধিকারে 'অর্চন, পরিত্যাগ করিতে হইবে না।, কিনি 
কারের লবণ টু সার 


পর 
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“আর্চয়ানেব হরয়ে যঃ পুজাং শ্রদ্ধয়েহতে | 
ন তন্ভক্তেঘু চান্যেবু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ 0৮ 
যাহার! সেবাগত প্রাণ, তাহাদের বিধিভক্তি একান্ত দর্কার । 
নব্ধা ভক্তি = 
“শ্াবণং কীর্তনং বিষ্ণোঁঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌ | 
অর্নং বন্দনং দাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ৷ 
ইতি পুংসাপিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা । 
ক্রিয়তে ভগরত্যন্বা তন্সন্তেহ্ৰীতমুত্তমম্‌ ৷ 
্রীপ্তরুদেবের পদাশ্রয়পূর্র্ক বৈধভক্তির যাজন আবশ্যক ৷ 
শ্রীপ্তরুদেব জানাইয়া দেন যে, সাধনভক্তি ব্যতীত-ভাব্ভক্তি 
হয় না এবং ভাবভক্তি না হইলে প্রেমভক্তি লাভ হয্স না৷ 
“টৈধভক্ঞযধিকারস্ত ভাবাবিভাবনাবধিঃ 7” বিধিভভ্তি- 
যাহা সেবা-প্রগভির প্রথমার্দের কথাঃ তাহাতে অবজ্ঞা করিলে 
গুরুতপদাশ্রয্ন হয় না ॥ গুবর্ববজ্ঞার ফলে অনর্থের হাত হইতে 
কাহারও নিস্তার নাই! ক্ষ জীব নিজের সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধির 
বাহাদুরী দেখাইয়া যতই উর্ছে উঠুক না কেন, গুর্বববজ্ঞ! করিলে 
তাহার পতন অবশ্যন্তাবী। দ্ীমন্ভাগৰত বলেন__ 
“যেইন্যেইরবিন্বাঞ্চ বিমুক্তিমানিন- 
য্যস্তভাবাদ বিশুন্বদ্ধয় ৷ 
আরুহ কৃচ্ছেণ পরং পদং ততঃ 
পতন্ত্যধোহনাদৃতযুগ্মদজ্ঘ যঃ ৷ 
যাহাদের ভগরানের সেবায় স্বাভাবিক রুচি, তাহাদের 
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বৈধীভক্তির কঠোরতার আবশ্যক হয় না। ভগবত্তবের মি, 
জ্ঞান লাভ করিতে হইলে একমাত্র সদ্গুরুর পাদ : 
অবলম্বনীয় _. 
“তদ্িজ্ঞানার্থং স গুরুমেবা ভিগচ্ছেৎ ৷ 
সমিংপাণিঃ স্রোত্রিয়ং ত্ৰহ্মনিষ্ঠম্‌ ৷” 
যে কাল পর্য্যন্ত না শ্রীগুরদেবের শাসন কীয়মনৌবা ২ 
গ্রহণ করি এবং শ্রীগুরুদেবের প্রদণিত সাধনপথ অন্থুসরণ না». 
সেই কাল পৰ্য্যন্ত পরমমঙ্গল-লাভের পথে চলাই ‘শুর’ হং 
না) শ্রীগুরুপূজার প্রণালী আমর! গুরুপাদপদ্ম হইতে লাভ বা, 
: তিনিই বলিয়া দেন__ { 
ৰ ‘অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপুং যেন চরাচরগ। . 
তৎপদং দশিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্ত জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। . 
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ \ 
'প্রাতঃ শ্রীমন্নবদ্ধীপে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুমূ। 
বরাভয়প্রদং শাস্তং প্মরেত্ৃনা মপুর্র্বকম্‌ ॥” 
বৈধীভক্তি ও গুরুবৈষ্ণবানুগত্য পরিত্যাগ Ll 
কোনও কালে বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান লাভ হয় না: 
বদ্ধভূমিকা হইতে উন্নত প্রদেশে অভিযানের আগ্রহও হয়!' 
ভক্তিকে অক্ষের তর্পণে নিযুক্ত করিলে বিচার হইবে যে, আর 
পদার্থমীত্রই আমাদের ভোগ্য। কিন্ত বস্তুতঃ বিশ্ব তগবা 
₹ ভোগ্য । এই বিশ্ব জীব-ভোগ্যই-ইহাই জড়ভোগবাদ বা কর্মকা 


< ~~ ৮২ 
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জ্গীনযোগ, কর্মাযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ ইত্যাদি সকলই বিশ্ব- 
র্শনের অন্তর্গত ও অক্রজবিচার | অধোক্ষজ ভগবানের সেবাই 
ঈ্গীবের পরমার্থ। ভগবদ্ভোগ্যবস্কে স্বীয় ভোগ্য জ্ঞান 
করিলে অনর্থ উপস্থিত হয়। জড়বস্তই সকলের মূল- ইহা 
শভক্তের চিন্তাস্সোত ৷ গুরুকৃপা না হইলে বস্তু দর্শন হয় না। 
ঈগীব বদ্ধাবস্থায় কর্তৃত্বাভিমানী হইলেও ভগবানের ইচ্ছ! না হইলে 
কিছুই করিতে পারে না। ভগবানের জীব-নিয়ন্তুত্বের কথা 
উপনিষদে রহিয়াছে । সাম-বেদীয় কেনোৌপনিবদে মনোবুদ্ধি 
প্রভৃতির ভগবদধীনত্ব এইরূপ কথিত আছে_-“কেনেশিতং মনঃ” 
অর্থাৎ মনোবুদ্ধি প্রভৃতি কাহার দ্বারা চালিত হয় ? 

“অহং ব্রহ্মান্মি”, “সোহং”,, “তন্বমসি” প্রভৃতি বাক্যের জীব- 
্রশ্মোক্যবিচার বিবর্তবাদের বিচার । শ্রীমদৃভাগবতে বিবর্তবিচার 
এইরূপ লিখিত- “তেজোবারিমুদীং যথা বিনিময়” | দেহে 
আত্মবুদ্ধিই বিবর্তবাদের স্থান! স্ষ্টবস্তকে ত্রষ্টার সহিত সমান 
মনে করাই বিবর্তবাদ। We are 00110 err God with 
Phenomena. মৃত আত্মারাম সরকার একজন প্রসিদ্ধ এন্দ্র- 
জালিক ছিলেন। জড়সন্তরশক্তি দ্বারা তাহার স্যায় এন্দরজালিকেরাও 
একবস্ত্রতে অন্যবস্তুর ভ্রম উৎপাদন করিত । জড় মন্ত্রশক্তির 
যদি এত কাৰ্য্যকারিতা হয়, তাহা হইলে ভগবানের মন্তের ফল 
ফলিবে না কেন? ক্বক্ষনামমন্তের উপাসনার ফল ফলিবেই ৷ 

সিদ্ধের ভূমিকায় আরোহণের ভাগে সাধন পরিত্যাগ করা 
পাষণ্ডতা ও গুরুদ্রোহ ব্যতীত কিছুই নহে। “সংপথের বিপরীত 
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দিকে গমন করিলে বেশী কাম বা আসুখ লাভ হইবে 
গুরুবৈষ্ণব হইতেও বেশী বুঝি, গুরুবৈষ্ণৰ আমার বুদ্ধি ও গ. 
না লইয়া এক পাও চলেন না, আমি নরকে যাইয়া সুবিধার; 
লইব এবং আমার গৌড়ামি বজায় রাখিব” এই বিচার 
বা সাধন পথটাকে লঙ্ঘন করা হইয়াছে। বদ্ধীবস্থায় ঘ 
পরমহংসের অধিকার লাভ হইয়াছে মনে করা_ পারা? 
শ্োতবামীর কীর্তন না হইলে স্মরণ হয় না। বদ্ধজীবজ 
চঞ্চল জড়মনের দ্বারা ক্রম্ণের বা শ্রীনারায়ণের পাদগদধ 6 
বা স্মরম করিতে যাইয়া শুকপক্ষীর ডেট চিন্তা হু 
আবার পাখীর কথা মনে পড়িলে পাখীর মারণাস্ত্র বহু 
+ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয় ৷ ক্ুষ্চিন্তা করিতে হ 
_জড়ের ধ্যান করিয়া বলিলে ক্ষ্ণসেবা বাধাপ্রাপ্ত হদ 
এদিকে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন_ “সাধন স্মরণ 
= ইহাতে না কর হেলা, কায় মনে করিয়া সুসার” অর্থাৎ জড়ের হ 
পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধান্ততকরণে অপ্রীকৃত সেব্যবস্তর বাঁ 
সঙ্গে স্মরণ কর ৷ পূর্ণ বৈধমার্গে থাকিয়া সর্বদা কৃষ্ণচিন্তা ব 
দরকার । ্রীমন্হাপ্রতু কোনপ্রকার অবৈধ কাঁর্য্যে গ্রশ্র 
না। এক সময়ে শ্রীক্ষেত্রে ত্র অবস্থানকালে একদিন জ্যোখ 
শি দুর. হইতে গুজ্জর রাগিনীতে গীত কৃষ্ণের লীলীগান 
করিয়া শ্ীমন্মহা প্র বাহস্থৃতিরহিত হইয়া কন্টকাঁকীর্ণ বন'অ' 
পূর্বক কৃষ্ণানুসন্ধানে উদ্বশ্বীসে প্রধাবিত হইতেছিলেন, কিন্ত: 
সেবক গোবিন্দ মহাগ্রভুকে অগ্রসর হইতে বারণ করিয়া 


গ্রীল প্রভূপাদের হরিকথ! ৭১ 


রণ একটি স্ত্রীলোক এ সঙ্গীত করিতেছিল । 

“প্রভু কহেগোবিন্দ আজি রাঁখিল। জীবন । 

স্্রীপরশ হৈলে আমার হইত মরণ ॥” (চেঃ চঃ আন্তা ১৩৮) 
 বিবিভক্তি উলজ্বন করিলে অকালপক সাধকের চণ্ডীদাস ও 
গ্তাপতির অনুকরণে প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িতে হইবে 
হাপ্রহু সেইজন্ই সন্াসলীলার বৈধভক্তির নিয়ন অট্রটভাবে 
[লন করিয়াছেন । 

গ্রীমন্মহাপ্রভু যখন পুরুবোন্তমে ছিলেন তখন শ্রীনায়াপুরের 
নিকটবন্তাঁ স্থানের অধিবাসী পরমেশ্বরী মোদক তাহার নী 
ীমনমহা প্র দৰ্শন করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করায় শ্রীমন্মহাপ্রভু সঙ্কুচিত 
ইলেন। গ্রীল সেন শিবানন্দের সঙ্গে গৌড়দেশ হইতে মহিলা- 
ক্তগণ পুরুযোত্তমে আসিলেন। “স্ত্রীভক্ত দুর হইতে কৈলা 
রিশন ৮” সেই শাসন হজম করিতে না পারিয়া ছোট- 
র্রিদাস গোগনে পাপ করিয়াছিল! বিষ খাইয়া মরিয়া 
ওয়া ভাল, তথাপি হরিভজন করিতে আসিয়া গোপনে 
পে প্রৰ্বভত হওয়া ভীষণাদপ ভীষণতর অপরাধ । শাহর 
লেন, 


“নিক্ষিঞ্চনস্ত ভগব্ভজনোনুখস্ত 

পাঁরং পরং জিগমিবোর্ভবসাগরস্ত ৷ 

সন্দর্শনং বিবয়িণাম্থ যোবিতাঞ্চ 

হা হন্ত ইন্ত বিষভক্ষণতোইপ্যসাধূ ॥'' 
দুর্ব্বলতাবশতঃ পাঁপাচরণকারীর বরং নিক্ুতি আছে, কিন্ত 


৭২ ্্ীস প্রভুূপাদের গোলোক বাণী 


যাহারা জ্ঞাতসারে পাপ করে, তাহারা অত্যন্ত পাযণ্ড। স্্রীলোঃ 
মাত্রেই নিন্দনীয়া নহেন। নারীদেহ বা নারীর আকারগ 
কেই ভোগ্য ঘোষিৎ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না" 
শিখি মাহাতির ভগিনী মাধবীদেবী পরমা বৈষ্ণবী ছিলে, 
তাহাকে প্রাকৃত স্ী বুদ্ধি করিলে অপরাধ । শ্রীল রায় রাম: 
প্রাকৃত পুরুবাভিমানরহিত ছিলেন বলিয়া যুবতী স্ত্রীলোকের জজ 
স্পর্শে তাহার বিকার উপস্থিত হইত না। ইন্দ্রিরপরায়ণ বদ 
তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া মৃত্যুই বরণ করিবে শ্রীমনমহাঃ। 
অন্তর্ধ্যামী-স্ৃত্রে ছোট হরিদাসের আচার ব্যবহার জানি: 
পারিলেন। যে মনে মনে বা গোপনে পাপ করে, সে মিথ্যাচার * 
“কর্নেব্ডিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ | ৃ 

ইন্জরিয়ার্থান্‌ বিমুঢ়াত্মা মিথ্যাচার? স উচ্যতে ৷”. ( গীত৷ 

ঢাকায় ও প্রয়াগে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে ছোট হরিদীসের ₹ 

সকল দেখান হইয়াছিল । নিজের দুর্বলতার দরুণ পাপ কি 

তাহাকে e%০৷5৫ করা যায়, কিন্তু জানিয়া শুনিয়! পাপ ক 


€X০U5€ কর! ত উচিত নয়ই, অধিকন্ত capital 00151] 
হওয়া উচিত । 


বহু বংসর পূর্বেকার কথা । বৃন্দাবনের চিড়িয়াকুঞ্জে বা. 
দিগের আশ্রয়ে একটি ত্রান্মণযুবক থাকিত। সে ‘ভক্তিরসাযৃত 
ও উিজ্জলনীলমণ্ণি পড়িত। সেইস্থানে হরিনামপরায়ণ কয়ে, 
শুদ্ধবৈষ্ণব ছিলেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণদাস নামক একজন বৃদ্ধবৈষ্ণব ঠা 
শিষ্য এ যুবকটিকে উপদেশ করিয়াছিলেন “প্রত্যেক দুইদিন ও 


শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা! ৭৩ 
একদিন উপবাসান্তে তবে উিজ্জলনীলমর্ণি পড়িতে পাইবে? 
কিন্তু ছুরাগ! যুবকটি গুরুর বাক্য উল্লজ্ঘন করিরা ছোট হরিদাসের 
তন্ুকরণে প্রত্যহ গোবিন্দজীউর মন্দিরে কৃষ্ণসেবার ছলনায় আরতি 
দর্শন করিতে যাইত এবং খুবতী-স্্রীলোক দর্শন করিত। সেই 
মুবকটির কপটত! বুঝিতে পারিয়া গুরুদেব তাহাকে গোবিন্দজীউর 
দর্শনে যাইতে নিবেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে তাহার কথায় 
কর্ণপাত না করিয়া বৈষ্বদিগের ত্যাজ্য হইয়াছিল। শ্রীল জগন্নাথ 
দাস বাবাজী মহারাজের কপট শিশ্যনামধারীগুলিও এইরূপভাবে 
াহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অধঃপাতিত হইয়াছিল । বর্তমীন- 
কালে ছোট হরিবাদের অনুকরণকারীরা হয় মায়াবাদী, না হয় 
অধঃপাতিত । 

অপরাধধুক্ত অবস্থায় জড়জিহ্বার অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম উচ্চারিত 
হয় না। 
“অতঃ শ্ৰীকৃঞ্চনামাদি ন ভবেদ্‌ গ্রাহৃমিন্দ্রিয়ৈঃ ৷ 
মেবোন্মুখে হি জিহবাদৌ স্বয়মেব ক্ষুরত্যদঃ ৷" 


(ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ২1১০৯) 
“প্রথমং নায়ঃ অবণং অন্তঃকরণশুব্ধর্থপেক্ষ্যম্‌। শুদ্ধে চান্তঃ- 
করণে রূপশ্রবণেন তহুদয়যোগ্যতা ভবতি!” ( ভক্তিসন্দর্ভ ও 


ক্রমসন্দর্ভ'টীকা ৷ ) শ্রবণ কীর্তন বাঁদ দিয়া নিজেই গুরু হইব, 
সাধন-পথটা ছাড়িয়া দিয়! সিদ্ধের ন্যায় আঁচরণ করিব__এ সকল 
পাবগুতানাত্র। অপস্্রদায়িগন শ্ৰীক্ষেত্রে হরিবাসরে একা” 
দশীর দিনে জগন্নাথদেবের প্রসাদের নামে বেশী করিয়া 


৭৪ গ্রীল প্রভুপাদের গোলোক বাণী 


অন্ন গ্রহণ করে। হরিবাসর পালন, ধাম-পরিন্র'মণ ও সং 
নাম কীর্তন অবশ্যই করিতে হইবে । আমর। সাধনরান্ 
যত উচ্চন্তরেই উঠি না কেন, কৌন অবস্থাতেই এ সকল ভব 
ছাঁড়িতে হইবে না। “মালা জপে শালা, মনমে জপে ভাই 
প্রভৃতি নরকষাত্রী কপট ভণ্ড ব্যক্তিগণেরই উক্তি । 
“ভক্ত্যা মামভিজীনাতি যাবান্‌ যশ্চাম্মি তত্বতঃ | 
তাতৌ মাং তত্বৃতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌॥” 
“তচ্ছ ন্‌ সুপঠন্‌ বিচারণপারো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্রঃ।” 
(শ্রীমন্তাগর 
“মাত্রা স্বত্রা ছুহিত্রা বা ন বিবিক্তীসনো বসেৎ। 
বলবানিক্জিয়গ্রামো বিদ্বাঃসমপি কর্ষতি ৷” 
(শ্রীমন্ভীগবত ৯/১৯।১৫, মনুসং ২য় অঃ২৷ 
ইহ! প্রীমন্ভাগবতের ও মহধি মন্তুর আদেশ। মাত 
বিমাতাকেও বুঝাইতে পারে। মহামহা অধিকারী হই 
কখনও নির্জনে কোনও স্ত্রীলোকের সহিত অষ্টাঙ্গ মৈথু 
-কোন একটিও করিবেন না । ইহাতে ভাগবত পরমহধ্জ 
শিরোমণি শ্রীল রায় রামানন্দেরই একমাত্র অধিকার আঃ 
মহাপ্রভুর পথ পরিত্যাগ করিয়া তের প্রকার ব্যভিচারী অপদণ 
হইয়াছে। গ্রীল তোতারাম দাস বাবাজী মহারাজ উহা 
তালিকা দিয়াছেন । 
তোতারাম বাবাজী মহাশয় পশ্চিমদেশীয় লোক ছি 
বর্তমান সহর-নবদ্ীপে (কুলিয়ায়) তাহার বড় আখড়া গা 


গ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ৫ 
তাহার তীব্র শাদন ছিল, তাহার ইচ্ছা ছিল যে, নবদ্বীপে বসিয়া 
কেহ যেন ধর্মের নামে ব্যভিচার না করে। তিনি বর্তমান সহর 
নবদ্ধীপের অগ্ঠতন_ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দেখিতে হইবে শ্রীধামে 
যেন কোন প্রকার আত্মদ্রোহিতা না! টুকিতে পারে। পরহিংসাই 
আক্মদ্রোছিতা। ধাঁমে যেন কোন ভোগিলোকের বান না হয়। 
কেবল হরিভজনকারী সব্গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহদের স্থান এই অন্তর্থীপে 
হইবে, অন্ত কোন বহিন্মুথদের স্থান হইবে না! এইটি, অন্তর্থীপে 
ব্রহ্মার আত্মনিবেদনক্ষেত্র। ব্রহ্মার হৃদয়েই বেদবাণী প্রকাশিত 
হইয়াছিল । ছোট হরিদাসের প্রকৃতির লোক এখানে থাকিতে 
পারিবে না । তাহাদের স্থান ধামে নহে গ্রামে । ধর্মের 
নামে ব্যভিচার চনিতে থাকিলে ভগবদবতার বা ভজগপণ 
তাহা রোধ করেন । 

“্যৃদ| যদাহি ধর্ম্স্ত গ্রানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুখানমধৰ্ম্মস্ত তদাত্মানিং স্থজাম্যহম্‌॥” 





ছোঁট হরিদাসের দেহত্যাগের পরও মঙ্গল হইয়াছিল, কিন্ত 
তাহার অন্ুুকরণকারীদের ত্রিবেনীর জলে নিমজ্জন হইতে আর 
কখনও উঠিতে হইবে না । 


আমাদের পূর্ব পুর্ধ গুরুবন বড়ূগোস্বামী প্রভু বৃন্দাবনের লুপ্ত 
তীর্থ উদ্ধার এবং তথায় থাকি শাসন প্রণয়ন করিয়াছিলেন 
তাহারা বিভিন্ন সময়ে ব্রজের দ্বাদশবনে বাস করিয়া কৃষ্ণলীলা 
শ্রব্ণ-কীর্তন-ম্মরণাদি করিতেন । 
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“এই ছয় গৌসাই যবে ব্রজে কৈলা বাস। 

রাধাকুষ্ণ-নিত্যলীল! করিলেন প্রকাশ ॥” ৃ 

নবধা ভক্তির পীঠম্বরূপ শ্রীনবদ্ধীপের প্রতি দ্বীপে পুনঃ 
শবণ-কীর্তনাদি নবধা ভক্তি যাঁজন করিতে হুইবে। এই 
ভক্তি যাজন চলচক্রের ন্যায় নিরন্তর অনুষ্ঠিত হইলে কৃষ 
বিন্দের অবিশ্মৃতির উদয় হইবে | নদীরাপ্রকাশ ভ্তীগৌরসুন্া 
বার্তা প্রচারকারী “দৈনিক নদীয়ী-প্রকাশ? প্রতাহই এই সকল ক 
কীর্তন করিতেছেন । নদীয়া-প্রকাশে” প্রকাশিত প্রকৃতিজন-গ' 
অংশ পাঠ করিলেও ব্যতিরেকভাবে জীবের কিছু সুকুতির উ 
হয়। আমর! হরি-গুরুবৈষ্বের সেবা-বিমুখতা-ক্রমে শ্রীধায় 
প্রচারের বাধা প্রদান করিয়া অপসম্প্রদায়ভূক্তদের মত অত? 
অন্তায় কর্ম করিতে চেষ্টা করি । উহাদের একমাত্র কাঁধ্যই__বৈষার 
সঙ্গে অবৈষ্ণবের তুলনা! করা এবং উহাদের মধ্যে প্রভেদ নী দেখ 
একমাত্র অচ্যুতানন্দ প্রভু ব্যতীত শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর অবশিষ্ট গু 
গণ সকলেই শ্যুনাধিক অবৈষ্ণৰ ছিলেন । ওঁ বংশের রাধাসে 
গোস্বামী ভট্টাচাৰ্য্য বৈষ্ণবধৰ্ম্ম উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি 
অদৈত-সন্তানগণের অভিমান হইয়াছিল-_আমরা মহাবিষু অধ! 
চার্য্যের বংশ ।_ অপসম্প্রদায়তুক্ত ব্যক্তিরা নবদ্বীপ-মায়াপুর ' 
বৃন্দাবনের প্রচারে নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য উপস্থিত করিয়াছে এ 
করিতেছেন _ প্রাকৃত সহজিয়াগণ কোন ভাল লোককে তাহা 
দলে না পাইয়া বিষয়ী ধনীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি 
এখন তাহাদের আশ্রয়দাতা ধনীসম্প্রদায়ও একে একে কালঞ্রো 
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ভাপিরা গিয়াছে € যাইতেছে । 
হাৎকলে পগুরুষোত্তগাৎ”_ বাণী অনুসারে পুরুঘোত্তম- 

ধাম হইতে পুরুবোভমের কথা বিশ্বের সব্দ প্রচারিত 
হইবে ৷ এই শ্রীমায়াপুর-যোগশীঠ সকলের আস্মনিবেদনের 
ক্ষেত্ৰ । এই স্থানটি মৃহাপ্রভুর জন্মস্থান ও অভিন্ন-সথুরাপুরী। 
আমাদের মহাপ্রভু কাঁঙ্গালের ঠাকুর। আমার উগুরুপাদপন্ম 
পরম নিরপেক্ষ ও পরমনি্ষিধ্রনের সর্ধোন্তম আদর্শ ছিলেন । 
তিনি কোন ধনী ব্যক্তির তোবামোদকারী ছিলেন না। তাহার 
সেবকশ্থৃত্রে আমিও বিশেষ কাঙ্গাল । ভগবন্ক্তগণ কখনও ধনীর 
দ্বারে বিষয় সংগ্রহের জন্য কাঙ্গাল হন না। 

“নিন্ধিঞ্চনস্ত ভগবদ্ভজনো মুখস্ত 

পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্ত ৷ 

সন্দর্শনং বিবয়িণামথ যোধ্তাঞ্চ 

হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপাসাধু ৷" 

“অতঃ শ্ৰীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌ গ্ৰাহমিন্সিয়ৈ; ৷ 
সেবোন্মুখে হি জিহবাদৌ স্বয়মেব স্ষুরত্যদঃ | 
নামাপরাধীর শিষ্যেরা ব্যভিচারী ও অপরাধী হইয়া 

যাইবে; তাহারা বৈষ্ণবের সহিত বিদ্বেষ করিয়া সর্প, শৃগাল ও 
শুকর যোনি লাভ করিবে! কলিকাতায়ও অনেক মিছা 
ভক্তির দৃষ্টান্ত পাইবেন! কর্মী” জ্ঞানী ও মিছাভক্ত- 
ইহারা দুঃসঙ্গ । ইহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বলিলে 
আদৌ পরচর্চা হয় না। ীহারা পরমার্থা, তাঁহারা ‘গৌড়ীয়’ 
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ও নদীয়া-প্রকাশ' প্রত্যহ পড়িবেন ও আলোচনা করিবেন। 
প্রাকৃত সহজিরাদিগের সহিত বিবয়গন্ধধুক্ত দ্রব্যাদির জরা 
প্রদান করিলে হরিভজন খর্ব হইবে । তোতাপাখীর বুলিঃ” 
হরিনানাক্ষর উচ্চারণ করিলে বহু জনও কৌন স্ুবিধ| হইবে 
যাহার! আচার্য্যদেবকে বরণ করিবে না, তাহারা চিরতরে অমর 
গর্তে পড়ির। যাইবে ॥ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপুর্ববক সৎসঙ্গ গ্রহণীয়। 
“অসংসঙ্গ তাগ- এই বৈঝ্ুব-আচার | 
স্্রীনঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণীভক্ত আর।” 
“ততে দুঃসঙ্গমুংস্থজ্য সংনু সঙ্জেত বুদ্ধিমানু। 
সন্ত এবাস্ত ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ৷” 
আপনারা 'যোবিংসঙ্দীর কোন কথা শুনিবেন না। ঘে 
সঙ্গী ও অভক্তের কোনও সদ্গুণ থাকিতে পারে না। যা? 
সদ্গুন হরিভক্তকেই আশ্রয় করে । 
“যস্তাস্তি ভক্তিরগবত্যকিঞ্চনা 
সর্ব্বেগু ণৈ স্তত্র সমাসতে সুরাঃ। 
হরাবভক্তন্ত কুতে| মহদ্গুণ! 
মনোরথেনাস্তি ধাবতো| বহিঃ11” 
যাহারা সচ্চিদানন্দ ভগবান্‌ অধোক্ষজের কথা স্বীকা 
শ্রবণ-কীর্ত্ন করে না তাহাদের মঙ্গল. হইবে না। . মৎসরতার 
হরি-সেবা হর না| জগতে তথাকথিত পরোপকারী « 
কার্ধ্যও প্রশংসনীয় নহে। . তাহাদের দয়া “গরু মেরে, 
দান!” কিন্ত ভগবন্তক্তের কোন প্রকার সিদ্ধান্তবিরোধ ও 
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হয় না। 

“তথা ন তে মাধব তাঁবকাঃ কচি 

রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বরি বদ্ধসৌন্ধদাঃ ৷ 

ত্বাতিগুপ্া বিচরন্তি নিয়া 

বিনার়কানীকপরূ্দন্ প্রভো 1? (ভাঃ ১০৯৩৩) 

অভক্ত অসৎ বলিয়া হরিভক্তির ও হরিভক্তের বিদ্বেবী। 
অভভ্ত পরমার্থা নে । সে প্রাকৃত অর্থা। অভভ্ত স্থার্ত নানা 
দেবদেবীর পূজা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে ফল আদায় করে । 
পঞ্চোপাসক পাষণ্ডী হিন্দু কাজীর নিকট মহাপ্রভুর বিরুদ্ধ 
অভিযোগ করিত। মহাত্মা চীদকাজী তীহার বংশধরগণকে হরি- 
সঙ্ধীর্তনে বাধা-প্রদানে নিষেধাচ্ছা দান করিয়া গিয়াছেন। অনর্থ 
থাকিতে নাম ও নারীতে ভেদৰুদ্ধি অর্থাৎ এক কথায় 
নামাপরাধ থাকিতে হরিভজন হইবে না । 
বহিন্মু্থে সম্প্রদায় শ্রীমগ্ভাগবতের বিরোধী । শ্রীমভাগবত- 

বাণী নিন্ভিকভাবে কীর্তন করিলে ভারতের বহুলোক বিরুদ্ধ 
হইয়া পড়িবে ৷ হরিভক্তির কথাই আমাদের আলোচ্য ও 
্রচারধ্য। হরিভক্তি ব্যতীত পঞ্চোপাসনার কথায় লোক পাযন্তী 
হিন্দু” হইয়া পড়িতেছে। হরিভক্তির কথা প্রবল হইলে সকল 
দিকেই সুবিধা হইবে।  নবদ্বীপবাষী বা ধামবাসী সকলেই 
হরিকথা আলোচনা ও প্রচার করুন। বহিষ্মূখ দেবতা, মানুষ, 
পশু ও পক্ষী, কেহই হরিভজন করে না। নাস্তিক ভোগীদিগের 
বিচার 'যাবজ্জীবেহ সুখং জীবে, খণং কতা সুতং পিবেৎ' ৷ 
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অর্থীরা কৃষ্ণ ভজন করে না। পরনাথীরাই হরিভজন কানন 
শ্রীনন্মহাপ্রভু প্রত্যেক ভক্তকে নিশনারী (প্রচারক )-রূগে ॥ 
করিরাছিলেন। তিনি নিজে ও সকলে মিলির! হরিনাম ৫. 
করিয়াছিলেন । শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু বহিম্মু'খবংশ বৃদ্ধি করি 
জন্য বাঙ্গলাদেশে আসেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু কিরূপ খৃ 
প্রচার-প্রমালী অবলম্বন করিয়াছিলেন | পশ্চিমদেশে গর 
ননাতনকে, বঙ্গদেশে শ্রীঅদৈত € জ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে পাঠাই 
হিলেন। শ্রীহরিনান-প্রেন প্রদান করিবার জন্য । তিনি? 
দক্ষিণদেশের গৃহে গৃহে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন । 
চতুববর্গকামী নিশ্চয়ই অভক্ত। যাহারা শ্রীচৈতন্য-নিত্যা 
রূপ ক্ূর্যচন্দ্রের আলোক সহ্য করিতে পারে না, তাহারা উ 
হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে । যাহার! হরিভজনে বাধ! দিবে, তাই 
ক্রমশঃ অঞ্পাতিত হইবে । অভক্তেরা পাবগ্তিতাকে হি 
-বলিরা চালাইতেছে। যাহারা গৌড়ীরনঠের প্রচারকার্য্যে ₹ 


দিবে, তাহাদের ভোগবুদ্ধি বৃদ্ধি হইর। মৃত্রাযন্ত্রনা ভোগ করি 
হইবে । 


যিনি ভক্ত, সাধু বা বৈঝুব, তিনি প্রকৃত দয়ালু ; বাদবা 
সকলই নির্দয় বা নিষ্ঠুর। আপনারা কি ধামবাসী, কিং 
প্রবাসী--সকলেই শ্রীমায়াপুর-শশধর,  সীমন্তবিজয়, গোর 
বিহারী, মধ্যদ্বীপলীলাশ্রয়, কোলদ্বীপপতি, খতুদ্ধীপ-মহেশবর, জর 
গোদক্রম-রুদ্রদ্বীপের ঈশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর- - কথা প্রচুর 
আলোচনা করুন। নৃসিংহদেবের মাহাত্ম্য কীর্তন করুন | নব 
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নয়গ্রকাঁর ভক্তাঙ্গধাজনকারী নিত্যসেবকগণের আনুগত্যে নববিধা 
। ভক্তির ঘাজন করুন। এই অন্তদ্বাপ বলিমহারাজের আত্মনিবেদন- 
ক্ষেত্র এবং ব্রহ্মার দিব্যজ্ঞান-লাভের স্থনি। 
“ল্লীবিষেণঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদৈয়াসকিঃ কীর্তনে 
প্রহ্নাদঃ স্মরণে তদভ্বি ভজনে লক্্মীঃ পৃথু পুজনে | 
অক্তুরস্বভিবন্দনে কপিপততির্দাস্তেহথ সধ্যেহজ্জুনঃ 
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূং কৃষ্ণা প্তিরেষাং পরম্‌ ৷” 
(ভঃ রঃ সিঃ) 
শ্লীচৈতন্তদেব এই মাঁয়াপুরে আবিভূতি হইয়া নববিধা ভক্তির 
কথ। বলিয়াছিলেন। কেবলমাত্র হরিকথার শ্রবণকীর্তনালোচনাতেই 
জীবমাত্রেরই নিত্যমঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে । 
“তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং 
শৃদ্রহণশবরা অপি পাঁপজীবাঃ 
যগ্ঘদ্তক্রমপরায়ণ-শীল-শিক্ষা- 
স্তিধ্যগজনা অপি কিছু শ্রুতধা রণা যে॥ 
ঈহ যস্ত হরের্দাস্তে কর্ম্মণী মনসা গিরা। 
নিখিলাস্বপ্যবস্থাস্থ জীবনুক্তঃ স উচ্যতে ৷” 
প্রীচৈতন্তমঠের ত্রিদণ্ডিগণ সর্বক্ষণ আত্মনিবেদন করিয়া হরি- 
কীর্তন করেন। তাহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় বা 
স্বজনাখ্যদস্যুর সহিত কথায় ব্যস্ত থাকেন না! নববিধা 
ভক্তির মধ্যে আত্মনিবেদনপূর্ববক শ্রবণ-ীর্তবনের সাহায্যেই অন্তান্ত 
ডক্তাঙ্গ অনুষ্ঠের। গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিগণের কার্য সর্বক্ষণ 
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হরিকীর্তন। অনর্থনিবৃন্তি হইলে শ্রীনামের মা ধুধ্যান্থাদনস 
কীর্তনপ্রভাবেই স্মরণের উদয় হয়। “হে হরে মাধূর্যগুণে ॥' 
লবে নেত্রমনে, মোহন. মুরতি দরশীই” ইত্যাদি বিচার হয় 
হয়। বদ্ধাবস্থায় সিদ্ধের অনুকরণ করিতে নাই। আগে ম। 
হউক-আগে কাচা চাউল সিদ্ধ হউক, তবজ্ঞানীভাব দূর হট 
ক্রিয়াদক্ষ্যের বাহাছ্রীর গরমভাব (অহঙ্কার ) চলিয়া যা 
তারপর সিদ্ধ অন্নই ( নিৰ্ম্মল আত্মাই ) কৃষ্ণসেবায় আপনা হই 
উপায়ন হইবে । 
“নৈতৎ সমাঁচরেজ্জাতু মনসাঁপি হ্ানীশ্বরঃ ৷ 
বিনশ্যত্যাচরন্মৌযটাদ্‌ যথাইরুদ্রোহবিজং বিষম” 
১ ( ভাঁঃ ১০৩৩৩, 
রুদ্র না হইয়া বিষপান করিলে যেইরূপ আত্মবিনাশ সব: 
তদ্রপ বদ্ধ ও তানধিকারী অবস্থায় মুক্ত ভাগবত পরমহধ: 
গণের আলোচ্য রাসলীলাদি শ্রবণ-কীর্তন বা স্মরণ করি৷ 
সব্বনাশ হইবে । আবার উচ্স্তরে অর্থাৎ মুক্তভুমিকায় অবধি 
হইয়াও যদি রাসলীলা বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সর্কনা 
অর্থাং বন্ধ বা! অনর্থযুক্ত-অবস্থায় বিচুুতিলাভ হইবে। এ 
আমি যদি দণ্ড বা বেবমাব্র গ্রহণ করিয়া নিজেকে গুরু বা নমঃ; 
মনে করি, তাহা হইলে আমি অভক্ত মায়াবাদী হইয়া পড়িলাগ - 
ETT “দণ্ুগ্রহণমাত্রেণ. নরো নারায়ণ 
ভবেও।” অনথথমুক্ত হইয়া রাধাকুফেরই গীতি কীর্তন করি: 
হইবে। বাস্তবগুরু অন্যকে শিষ্চ্ছান করেন না। শিল্তুকে গু 
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করিতে না পারিলে সুবিধা হয় না। নিজেই নিজের মনে গুরু 
গুরু করিলে অর্থাৎ “হাম্বড়াভাব পোষণ করিলে গুড় গুড়ে 
নদীতেই স্নান হইবে । কিন্ত গঙ্গাস্ান হইবে না। অন্তরের 
মলিনতা বা অনর্থের নিবৃত্তি হইবে না। লঘু ব্যক্তি হরিভজন- 
রহিত হইরা নিজকে গুরু বলিয়া জাহির করিতে গিয়া বলে = 
'আমি গুরু. অতএব আমায় নমন্কুর। অর্োদয়যোগে গঙ্গা 
স্বানাদি ভক্তের নিকট তুচ্ছ॥ রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে ব্রহ্মার 
অনুকরণে জীব বংশবৃদ্ধি করে । আবার জীবের বহিম্মু খতা বেশী 
পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে শিব তাহাদিগকে তমোগ্ণাচ্ছন্ন জানিয়া 
সংহার বাঁ নিবিশেৰ গতি প্রদান করেন। শিবের কাধ্য মঙ্গলময় - 
কাজেই তিনি বিনাশকাধ্যদ্বারা ভগবদ্ধিমুখতা বা গুর্বববঞ্রারূপ 
অপরাধ অধিক পরিমাণে বাড়িবার সুযোগ প্রদান করেন না। 
গুরুতে মনুত্যবুদ্ধি থাকিলে গুরুপদাশ্রয় হয় না। কিন্ত শাস্ত্র তার- - 
স্বরে নির্দেশ করিয়াছেন 
“আদৌ গুরু সদা য়াং কৃঞ্চদীক্ষাদি-শিক্ষণম্‌। 
বিশ্রান্তেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্মনুবর্তনম্‌।॥” 

বর্তমান সনয়ে আমরা গুরুর কার্ধ্য অর্থাৎ কর্মজ্ঞানযোগাদি 
পন্থার মিছাভক্তির অকর্ম্ণ্যতা শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শন করিতে 
বসিয়াছি। অতএব সর্রপ্রকীরে Devotional truths এর - 
অনুসন্ধান হউক। 
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স্বান__বাখরাবাদ, মেদিনীপুর | 
সময়_-৬ই এপ্রিল, ১৯২৬ । : 
আমি নিতান্ত অযোগ্য জীব। অযোগ্য হইলেও রঃ 
কপাকীজ্ঞীরপ আমার একটা কৃত্য আছে। ধাহার যে পরিগাং 
অযোগ্যতাঁ, ভগবানের করুণা তাহার প্রতি তত অধিক পরি 
বধ্তি। “দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্‌।” | 
ভগবানের রূপ দর্শন করিতে হইলে, আমাদেরও রূপবিধি 
হইতে হইবে। যদি তাহার রূপ দর্শন করিতে চাই, তা: 
হইলে আমাদের রূপান্থগ হওয়া চাই যেন তিনি তাহা, 
গ্রীতিলীভ করেন। গ্ঠাম দেখে শযামার রূপ, শ্যামা দেখে শ্যাছে 
রূপ উত্তরোত্তর রূপ দর্শন ঘটে । আমরা যদি গুণী হই, তা 
হইলে ভগবানের গুণও উপলব্ধি করিতে পারিব। 
“অখিলরসামৃতমৃ্তি প্রস্থমররুচিরুদ্ধ-তারকাপালিঃ। 
কলিতশ্যামা ললিতো রাঁধাপ্রেয়ান্‌ বিধূর্জয়তি ৷” 
নি (ভঃ রঃ সিঃ মঙ্গলাচরণ গ্লোধ 
১। শ্যামা, ২। ললিতা, ৩। বুন্দাবনেশ্বরী, শ্যামানুগ 
রাধার অনুগা পরপর পর্য্যায়। রূপবর্ণনে যদি তাদৃশ আন্ুগ্ 
আসে-_আমাদের উত্তরোত্তর যদি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়-_আম' 
যদি সব্বসৌন্দরধ্যাকর শ্রীশ্যামুন্দরকে আমাদের উত্তরো্ 
সৌন্দর্য্য দেখাইতে পারি, তবে আমরাও তাহার সৌদ 
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দৰ্শন করিবার সৌভাগা পাইব । 

বর্তমানকাঁলে অনর্থময় অবস্থায় আমাদের দণডকীরণোর 
্রধিগণের ন্যায় রাসচন্দ্রের সৌন্দর্য্য পর্য্যন্ত দর্শনের অধিকার 
হয় না। 

আমাদের কুরূপ কোথা হইতে আসিল? আমাদের স্বরূপে 
ত’ কুরূপ নাই । বাহিরের অনর্থ আসিয়া আমাদের নিজের 
মুরপ আবৃত করিয়াছে, যে রূপ প্রদর্শন পুরর্বক ভগবানের গ্রীতি- 
বিধান করিব, সেরূপ এখন আচ্ছাদিত হইয়াছে। 

প্রেম-ভক্তি সাধারণী-শুদ্ধভক্তি হইতে হ্রেষ্টা। ভগবানের 
রূপ গুণ লীলাতে পৌছিতে হইলে, আমার একটা কৃত্য আছে, 
কিন্ত আমি তাহাতেই অযোগ্য । শ্রীগৌরসুন্দর এই প্রপঞ্চে 
৪৮ বৎসর প্রকটকালে স্বয়ং ভজনীয় বস্তু হইয়াও ভক্তের বিচার 
অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । আপনার! সেই আদর্শে ভজানর 
প্রকার জানিতে পারিয়াছেন-__কি প্রকারে জীব ভজনের রাজ্যে 
অগ্রসর হইবেন, তিনি তাহা! প্রদর্শন করিয়াছেন। আনার 
অযোগ্যতাই বড় ভরসা, আর ভরসাঁ_ 

“আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গক্রন্দর 1” 

খ্রীরপান্ুগগণও বলেন, আমার প্রভু- শ্ৰীপ । আমি 
যতই অযোগ্য হই নাঁ কেন, তবুও আমার দাস্ত নামে একটা 
কৃত্য আছে। রূপান্ুগ ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন”_ 
৷ এ্রীরপ-মঞ্জরী-পদ -..- সেই মোর সম্পদ, 

সেই মোর ভজন-পুজন | 
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সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ, 
সেই মোর জীবনের জীবন ॥ | 

সেই মোঁর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ি, 
সেই মোর বেদের ধরম। 

সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ, 
সেই মোর ধরম করম ॥ 

অনুকূল হবে বিধি, সে-পদে হইবে সিদ্ধি 
নিরখিব এ ছুই নয়নে । 

সে রূপ-মাধুরীরাশি, প্রাণকুবলয়-শশী, ! 
প্ৰফুল্লিত হবে নিশিদিনে ॥ | 

তুয়া-অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহি, 
চিরদিন তাঁপিত জীবন। 

হা হা প্রভো কর দয়া, দেহ মোরে পদ ছায়া, 
নরোত্তম লইল শরণ ॥৮ { 


আমি অযোগ্য হইলেও পরম ভাগ্যবান্‌। পূর্বের বৈ 
তাহাদের কৃত্য বলিয়াছেন,_আমার কৃত্যপরিচয়ে বলি ( 

আমিও যখন. রূপান্থগাভিমানিগণের ভৃত্য, তখন রপানুগগা' 

পদান্ুসরণরূপ আমারও একটা কৃত্য আছে। রূপানুগগ, 
প্রচারক। শ্রীগৌরনুন্দরের বাণীও আমি শ্রবণ করিয়াছি- 


“পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম । ং 
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ।৮ 
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স্রাগৌরসুন্দরের আজ্ঞা 
“যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ । 
আমার আজঙ্ঞায় গুরু হঞা তার’ এই দেশ ॥ 
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ | 
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥ 
কঃ গু 
ভারতভূমিতে হৈল মন্ুয্যজন্ম যার। 
জন্ম সার্থক করি'কর পর-উপকার ॥” 
জগতে মায়ার কৃপা প্রবল বেগে চলিতেছে, হরিকথার বড়ই 
ুর্ভিক্ষ। হরিকথার লোকের আদৌ উৎসাহ নাই। ইন্দিয়সুখে 
আসক্ত হইলে ধৰ্ম্ম হইবে না, ইন্দ্রিয়-স্ুখকে নষ্ট করিলেও ধর্ম 
হইবে না। 
“ন নির্বিবগ্লো নাতিনক্তো ভক্তিযোগোহস্ত সিদ্ধিদঃ 
বেশীতেও হইবে না, কমেও হইবে না। কিন্তু ভগবানেরই 
(সৈবা করা চাই। যে সকল মহাপুরুষেরা ইতঃপুব্বেঁ আপনাদের 
কাছে হরিকথা বলিলেন, তাহাদের যোগ্যতা আমা অপেক্ষা 
অনেক বেশী। আমি কৃষ্ণেতর বিষয় কাষে? অত্যন্ত ব্যস্ত । 
তবে শুরু গুরুর নিকট হইতে যে সকল কথা শুনিয়াছি, তাহা 
আপনাদের নিকট বলিবার চেষ্টা করি বটে, কিন্তু তাহা 
আপনাদের কাজে লাগে না, আপনাদের সময় নষ্ট হয় মাত্র। 
এই জগতে ভাগ্যের দোষে ভগবানের রূপ-গুণ-লীল! 
অপ্রাপ্য হইয়া দ্াড়াইয়াছে। যাহাতে আুপ্রাপ্য হয়, তজ্জন্ত 


মা 
| 
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শ্রীরপগোদ্বামীপ্রভু বলিয়াছেন,__নামা শ্রয়ই একান্ত আব 
নানা শ্রর রে রূপ-গুণ-লীলার স্কুপ্তি হয়। সেই জর 
প্রিরকিস্কর প্রতৃপাঁদ শ্রীল জীবগোম্বামী বলিয়াছেন," 
“প্রথমং নায়ঃ শবণমন্তঃকরণশুদ্ধার্থমপেক্ষ্যম্‌। শুদ্ধে চান্তঃ 
রূপগ্রবণেন তছ্দয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে & 
শ্কুরণং সম্পছেত, সম্পন্নে চ গুগানাং ক্ডুরণে পরিকরবৈণি 
তদদৈশিষ্ট্যং অম্পন্ঘতে।  ততস্তেষু নামরূপগুণপরিকরেষু লীগ 
্কুরণং নু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কী 
স্মরণয়োশ্চ ভ্রম” ভক্তি 
শ্রীনাম গ্রহণ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কৃত্য _ 
অনর্থ থাকা কালে আমাদের নামগ্রহণ হয় না। অধিক 
'নানাপরাধ' কখনও 'নামাভাস' হয়। অনর্থযুক্ত হইবার 
সর্বাগ্রে যত করা উচিত। ভগবানকে নিঞ্ষপটে ডাঁকিলেই ঈ 
অনর্থ-নিবৃন্তি হয়'। অন্য কোন উপায় নাই। 
“হিরেননাম হরের্নাম হরেনামৈব কেবলম্‌। 
কলো নাস্ত্যেব নাস্তেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ন 
এনাম গ্রহণ ব্যতীত আর অন্ত কোন সাধন-পন্থ 
“ঘগ্স্তা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্য, তদা | 
_ভক্তিসন্দভ ৷” নাম’ করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তি হই! 
'নানাপরাধ' করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তি হয় না। ৫ 
নিবৃত্ত করিতে হইলে ভগবানের রূপগুণলীলা শুদ্ধচিত্তে ! 
প্রকাশিত হন।- আমরা তখনই উন্নতোজ্জলরসপ্রার্থী £ 
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'রসামৃতসিন্ধু" ও উজ্জলনীলনণি” পাঠের সুষ্ঠ অধিকার লাভ 
করিতে পারি । 
যাহাতে আমর! অপরাধ না করি, তজ্জন্ত আমাদের গুরু 
পাদপদ্ম হইতে ‘অপরাধ দশক’ শ্রবণ করা আবশ্যক। 
অনবধানতারূপ করালবদন অনুর, গুর্বপরাধরূপ সাগরে আমাদের 
নিমজ্জিত করে । তখন নান গ্রহণ করা আকাশ কুসুমের ন্যায় 
হয়। বিশ্বনঙ্গল ঠাকুর যে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণন করিয়াছেন, তাহা 
এইরূপ _ 
“অধুরং মধুরং বপুরস্ত বিভোধুরং মধুরং বদনং মধুরম্‌। 
মধুগন্ধি মৃছুন্মিতনে তদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্‌ ৷” 
( শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৯২ শ্লোক) 
অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের 'নামটা_একবার মধুর, 
'বিগ্রহণ্টা_ছুইবার মধুর, "বদনণ্টা-_তিনবার মধুর, আর 'হাস্ত'টী 
- চাঁরিবার মধুর. ‘নাম’ প্রেমের কলিকাস্বরপ, ক্রমশঃ বিকশিত 
ও পূর্ণবিকশিত হইয়া নামরূপগুণলীলা ও বস্তসিদ্ধিকালে স্বরূপ- 
বিলাস প্রদর্শন করিয়া থাঁকেন। শ্রীনামই বিকশিত হইয়া রূপ- 
গুণলীলারূপে প্রকাশিত হন। < 


নামেতে যাহাদের প্রাকৃতবুদ্ধি, তাহাদেরই নামগ্রহণে যত্ব হয় না। 
ণ্স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্ছা- 
পিত্তোপতপ্তরসনস্ত ন রোচিকা হু । 
কিন্তাদরাদন্ুদিনং খলু সৈব ভুষ্ট 
স্বাদ্বী ক্ৰমান্তবতি তদ্‌গদ মূলহন্ত্রী॥৮ 
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পিত্তোপতপ্তরসনায়ই মিছরী ভাল লাগে না, অর্ধ 
ব্যক্তিরই নাম’ ভাল লাগে না--অনর্থযুক্ত ব্যক্তির নামে ছাঃ 
হয় না। 

শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থবার মধুর হা'স্তটী তুরীয় প্রাপ্য বস্তু। গে 
জনবল্পতকে--রূপপাঁদের আরাধ্য সেই রাঁধাগোবিন্দাকে ছা 
অনেক সময় জড়জগতের কোন খণ্ডিত বস্তু বলিয়া অপরাধ ₹' 
নামীপরাধহেতু ‘নাম’ হয় না, "নাম" হয় না বলিয়া প্রেমোদ। 
না, কৃষ্ণের হাস্তটী দেখিতে পাই না। 

যেমন বন্ধ্যার নিকট পুত্রকামনা নিক্ষলতায় পরিণত! 
আমার নিকটও তদ্রপ ফললাভ করা ছুরাশা । আপনাদের সু 
করিয়া কোন কথা আমি আপনাদের নিকট বলিতে পারি? 
কৃপা করুন, যেন আমি কোন দিন আপনাদের সেবাপ্রবৃত্তি দে 
ধন্ত হইতে পাঁরি। 
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৮০ 
[স্থান__শ্রীগৌড়ীয়মঠ, তারিখ--৫৷৯৷২৬ ] 
্ ছাকল্পতরুভ্যশ্চকবপাসিন্ধুভ্য এব চ। 
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষণবেভ্যো নমো নমঃ 


সকল কার্ধ্ে পূর্বেই মঙ্গলাচরণ বিহিত হয়। ধরণ 
ভগবানের কথা ধারা আলোচনা করেন--ধা"রা ভগবানে সর্ব 
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ভাবে নির্ভর করেন, ভা'দের পাদপন্মে শরণ-গ্রহণ করাই আমাদের 
সর্ধমঙ্গলাচরণের আকর। নেই বৈব্বদিগকে নমস্কার করি। সেই 
বৈষবগণ--পতিতপাবন ; আমি পতিত তা'দের শরণাপন্ন হ'লে 
তারা আমাকে রক্ষা করবেন। আমি অভাবগ্রস্ত জীব - নানা- 
প্রকারে অভাবে পিষ্ট হচ্ছি ; বৈষণবগণ কল্পতরু-_তী'র] সর্ব্বাভীষ্ট 
গূরণ করতে সমর্থ। তী'রা যদি কুপণ হতেন, তা” হ'লে আমার 
অভীষ্ট পূর্ণ হ'ত না। কিন্তু ভগবান্‌ তা'দের সর্বাপেক্ষা বদান্য 
করে জগতে প্রেরণ ক'রেছেন। তী'রা বাঞ্ছাকল্পতরু, দয়ার সাগর, 
পতিতপাবন। তা’রা সর্বাপেক্ষা অধিক ধনী। আমরা মঙ্গল- 
প্রার্থী হয়েও যদি বৈষ্ণব ব্যতীত অপরের নিকট গমন করি, তা? 
হ’লে ত’ অভীষ্ট লাভ হবেই না, পুনরায় তা'র উপর আমাদের 
অনঙ্গলই হবে ।_ 
বৈষ্যবের গুরুত্ব অবৈষ্ণবের লঘুতা অপেক্ষা সর্ব্তোভাবে 
আদরণীয়। শান্তর বলেন 2 
“অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেং। 
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ, গ্রাহয়েদ বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ 1” 
এই শ্লোকের আলোচনা মুখে সর্বাগ্রে আমাদের বিচাধ্য এই যে, 
বৈধৰ ব্যতীত অন্য কোন্‌ জিনিৰ আছে? 'বৈষব' ব্যতীত ‘বিষ্ণু 
বলে একটা বস্তু আছেন আর “অবৈষ্ণব" ব'লে একটা কথা আছে। 
ধা'রা নিত্যকাল বিষ্ণুর পুজা করেন, তাঁরা বৈষ্ণব ; ধী'রা বিষ্ণুর 
পুজ| করেন না, কিন্তু বিষ্ণুর পুজা করা উচিত, তা'রা ‘অবৈষ্ণব’। 
ধারা বিঝু-কথা ব্যতীত ইতর-কথা শ্রবণ, বিষুল্মৃতি ব্যতীত 
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ইতর-চিন্তা, জগতে খাওয়া-দাওয়া-থাকাকেই “ধর্ম্ম মনে কর 
তাঁরা 'অবৈষ্ঞব' ৷ বিষ্ণুর নির্মাল্য, বিষ্ণুর প্রসাদ, বিষ্ণু ভর 
উচ্ছিষ্টই আমাদের নিত্য গ্রহণীয় বস্তু । বিষুর কথ! শুনা ও বন 
আমাদের নিত্যকৃত্য। বৈঞ্চবের অন্থগত থাকাই আমাঁদের নি 
কর্তব্য। সেই সকল সেবাবঞ্চিত হ'য়ে যদি আমরা অন্তরা” 
ব্যস্ত হই, তবে আমরা অবৈষ্ণব হলাম । 

আমাদের মনে হতে পারে “কেউ বা ‘বৈঞ্চব’ হয়, কেউ 
নিজ রুচি অনুসারে ‘অবৈষ্চব’ হয়-_এতে আর দোষ কি 
'অবৈষ্ণব হলে আমাদের নানা অন্থুবিধা এসে উপস্থিত হয 
আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক, আধিদৈবিকাঁদি ক্লেশ এসে উপষ্টি 
হয়। ভগবদিমুখতাই ক্লেশের একমাত্র কারণ । অন্যান্য কা“ 
করার দরুণ আমরা ক্লেশ পাচ্ছি । জীবের স্বতন্্ইচ্ছান্তঃঃ 
ভগবানের উপাসনা বাদ দিয়ে, যা'তে অন্যলোক আমার 
উপাসনা করেন, তদ্দিষয়ে আমাদিগকে চেষ্টান্বিত করাচ্ছে € 
এরূপ চেষ্টা নিয়ে আমরা ‘কর্তা’ সাজছি। স্বরূপের উপল" 
অভাঁবক্রমেই এই বিচার এসে উপস্থিত হয়__“আঁমি কর্ণ! 
‘আমি ভোক্তা, ‘আমি ভ্রাতা’, ‘আমি ধ্যাতা” ইত্যাদি৷ যদি! 
আমরা সাধুসঙ্গ করি, সেদিনই জান্তে পারি, “আমি কর্তা নই 
ভগবান্ই আমাদের সেব্যবস্থ্ ৷” 

ভগবানের অনুস্ূতি এ জগতে অতি অল্প। “আমরা রমা, 
বিচরণ করবো+_-এবিচারেই আমরা আগ্ৰহান্বিত রমা: 
বিচরণকারী ব্যক্তির নামই কর্তা" । আমরা সংকর্ম্মের দ্বারা সাঃ 


এ 
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গতের প্রীতিভাজন হ'তে ত চাই | ভগবানের ভক্ত আমাদিগকে 
পা করে জানান যে, ভগবানের সেবাই এ কমাত্র কৃত্য দেবতা, 
পশুপক্ষী, মানুৰ সকলেরই কত্তব্য ভগবংসেবা” । আমাদের 
নে হয়, “পাথর হয়েছি, পাথরের কার্ধা আছে ; গাছ হয়েছি, 
গাছের ফলদান কাৰ্য্য আছে: যখন মানুব হয়েছি, তখন মানুষ 

_শিক্ষিত হওয়া -সভ্া হওয়া-সমাজ, সংসার গঠন করা 
দেশের উন্নতি করা প্রভৃতি বহু কাৰ্য্য আছে 1” “আমরা 
হে থাকৃবো, নৌকার চণ্ডবো” ইত্যাদি সঙ্কল্প এসে আমাদের 
নিকট উপস্থিত হয় । এরই নাম 'অবৈষ্বতা?। 


বৈষ্ণবের নিকট কথা শুনলে, পাছে তিনি ‘বিষ্ণুসেবাই 
একমাত্র কর্তব্য--একথা জানিয়ে দেন,_ এজন্য তী'র কাছে 
কথা শুন্তেও ভয় হয় । মোহাচ্ছন্ন আমি, আমার ক্ষুদ্র সন্ধীর্ণতা 
নিয়ে তখন তা’ বৈষ্ণবের ঘাড়ে চা'পাবার চেষ্টা করে বলে 
ধাকি, “বৈষ্ণব আমার মনের উচ্ছৃ্খলতা-_আমার ইন্দিয়তপ্ণ- 
সাধনে যখন প্রশ্রয় দেন নী, তখন, তিনি সাম্প্রদায়িক বা এক- 
ঘেয়ে।” যেদিন আমর! “জুষ্ট' যদা পশ্যত্যনানীশ”” এ শ্রুতির 
ৰম্য বুঝতে পারবো, সেদিন আমরা দৃশ্যজগতের ভোগময় দর্শন 
হ'তে মুক্ত হ'ব_সেদিন আমরা পরমাণ বাদীর চিন্তাত্রোত, 
শুভানুধ্যায়ী বা বিরোধিকুলের চিন্তাআোত হ'তে অবকাশ পাব। 
রা ভগবানের সেবা বিশেষরূপে অবগত হয়ে নিরন্তর ভগবানের 
রীতির জন্য অধিলচেষ্টায় নিযুক্ত আছেন, তা'দের আন্মগত্য 
্ণের সার্থকতা সম্পাদন করতে পারবে । 
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কিন্তু যদি অবৈষ্ণবের কথা শুনি--অবৈষ্ণবের পরাণ, 
তা’ হলে দৃশ্যজগতের প্রত্যেক পরমাণ্‌র সেবা করতে র) 
আবৃত অবস্থায় আমার অনন্ত কোটি জীবন কেটে যা'বে। 

বৈষ্ণবের নিকট শুন্তে পাবো যে, বিষ্ণুর সেবা 
সমগ্র চেতন ও অবচেতন-পরমাণ র সেবা হ'য়ে যায়। | 
সেবাই আমাদের কাধ্য। 

বৈষ্ঞব নিক্ষিঞ্ন। তা'কে কোনও বস্তু লুদ্ধ ক'রতে পার 
পরজগতে বা এজগতে লোভের এমন কোনও বস্তু নেই, যা! 
পাঁদনখাগ্রের শোভা হতে অধিক লোভনীয় হ'তে গা 
যেখানে আমরা ভগবানের সেবার লুদ্ধ ন! হই, সেখানেই 
হ'বে, মারা বহুরূপিনী হয়ে আমাদিগকে জাপটে ধারে 
আক্রমণ ক'রছে। 

যিনি অখণ্ড বস্তুর সেবা করেন, তা*র আনুগত্য £ 
জীবের মঙ্গল হয়। দরিদ্র ব্যক্তি যদি দাতার বেশ গ্রহণ! 
তা’ হালে সম্পত্তি তাঁর যতটুকু, ততটুকু হাতেই সে অপরকে 
ক'রতে পারবে | কিন্তু বৈষ্ণবের সম্পত্তি “সাক্ষাৎ নারা! 
স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজকে নিজে দিয়ে দেন, তা’ হলেও: 
কিছু দেওয়া বাকী থাকে। কিন্তু ভগবদ্তক্ত সম্পুর্ণ 
ভগবান্‌কে দিয়ে দিতে পারেন । তা'তে ভগবানের কিছু' 
হয় না 


“ও পূর্ণনদঃ পূর্ণমিদং পুর্ণীৎ পূর্ণনুদচ্যতে ৷ 
পূরণনত পূর্ণমাদায পূর্ণমেৰাবশিষ্যতে ৷? (বৃহদারণ্যক্‌ টা 
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গণিতশান্ত্র হ'তে জান্তে পারা যায় যে, কোনও জিনিষ 
ব্যবকলিত হ’লে সেই বস্তুর অবশিষ্টাংশের অস্তিহ্থ থাকে | কিন্তু 
অখণ্ড বস্তু হ'তে বস্তু গৃহীত হ'লে মূলবস্তুর অখণুত্বের কোনও হানি 
হয় না। অখগুবস্ত বাস্তবঙ্ঞান যা’র সম্পত্তি, যিনি সর্ববতোভাবে 
কৃষ্ণসেবাতংপর, তী’র অতুলনীয় পাঁদপীঠের সহিত অন্যবস্তুর 
তুলনা হয় না। 

সেই বৈধুবের সেবা সকলেরই কৃতা। বিষ্ণুর সেবা অপেক্ষা 
বৈষ্বের সেবার মাহাত্ম্য অধিক। বৈষ্াবের সেবাদ্বারাই বিষ্ণুর 
সেবা হয় । 

কৃষ্ণচন্দ্র যখন জগতে উদিত হয়েছিলেন, তখন তিনি ব'লে- 
ছিলেন__“আমাকে সেবা কর? । শাক্যসিংহের উদয়কালে বাহা- 
জগতের দ্রষ্টা প্রভৃতি বিচারক সম্প্রদায় বলতে লাগলেন, 
“শাক্যসিংহ ‘বিষ্ণু নন, আমাদের গুরু পরমযোগিপুরুষ, আর 
বিষ্ণু ত’ একটী সামান্য বস্তু” । কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে বৃদ্ধ_ বিষ্ণু ৷ 
বৌদ্ধ মাত্রেই বৈষ্ণবপর্ধ্যায়ে গণিত হা'বার যোগ্য ; কিন্তু তী'রা 
তর্কপন্থার আশ্রয় গ্রহণ করায় স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হ'লেও তাঁদের 
বৈষ্ণবতা আৰৃত। তাই তাদের ‘বৈষ্ণব’ অভিমান নেই ৷ 
কৃষ্ণকে তর্কপস্থিলোকসকল সেবা করতে নারাজ হ'লো। দন্তবক্র, 
শিশুপাল প্রভৃতি মনে করলেন যে, 'ইনি পূর্ণতত্ত নহেন, সুতরাং 
আমরাও এঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি’ । শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত খণ্ডধর্্ 
পরিত্যাগ করে তিনি যে একমাত্র অখণ্ডবস্ত, তাই জানিয়ে 'সর্বব- 
ধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' একথা বাল্লেন। কিন্ত 
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মহাবদান্য গৌরনুন্দর কৃষ্ণ হ'য়েও জীবের মৎসরতা দূর 3 
জন্য নিজেকে 'কৃঞ্চ’ না ব'লে একজন কৃষ্ণের ভক্তমাত্র বলে | 
দিলেন। দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ ব’লছেন, 'আমার শরণাগত ॥ 
এতে কোন কোন মংসর তর্কপন্থীর কৃষ্ণকে বুঝবার: 
ঘটেছিল। কিন্তু গৌংসুন্দর যখন ব’ললেন, “আমি কঃ 
আমি তোমাদেরই মত একজন ; তোমরা মনে ক'র নাযে? 
ভজন করলে কৃঞ্চেরই স্বার্থসিদ্ধি হ'বে ; এতে তোমাদেরই; 
আনা ন্বার্থসিদ্ধি হ'তে পারে ।” তাই তিনি কখনও বাঁ বই 
আমি ক্ষুদ্ৰ জীব, জীবকে 'বিষ্ণু বলতে নেই”। বেটা 
‘বিঞ্চু' বললে আচার্ধ্যরপী লোকশিক্ষক কৃঞ্চ কানে হাতি 
গৌরনুন্দর মংসর জগতের জীবের উপকার করবার জন্ত- 
কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি দূর করবার জন্য কতপ্রকার অভিনয় ক 
তাই এখনও জগতের তর্কপন্থি সম্প্রদায় নতশিরে ভগ? 
চরণার্চন কা'রছেন। ্্রীগৌরনুন্দর জগতে গুরুদেবের ৫ 
করলেন, তা'র দ্বারা গ্রবৃষ্ণ হ'তেও আমাদের নিকট গুরুর! 
প্রয়োজনীয়তাই জানিয়েছেন। স্বয়ং কৃষ্ণ নিজেকে ‘ভক্ত 





প্রচার করলেন । তা'তে অন্ত ভক্তগণও জান্তে গা! 
‘আমিও ভক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণই আমার আরাধ্য। 
ভক্তরূপে কৃষ্ণান্বেষণ শিক্ষা দিয়ে ‘জীবের কৃষণন্বেবণ ব্যতী! 
কোন কর্মী নেই, তাই শিক্ষা দিলেন। জীবের চোখে আনু 
জানালেন, খণ্ডিতপদার্থের অন্বেষণে জীবের মঙ্গল হ'তে গা 
গৌরনুন্দর কৃষ্ণ হয়েও নিজেকে বৈষ্ণবের দাসানুদাস ব'লে: 
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ক’রে তর্কপন্থিগণের উপকার ক’রেছেন--শ্রীকৃষ্ণের অজ্জুনের প্রতি 
উপদেশের পরেও যে সকল তর্কপন্থী উদ্দিত হ'য়েছিল-_সে তর্ক- 
পন্থিগণের তর্কাগ্সিতে তিনি প্রভৃতরূপে জল প্রদান ক'রেছেন। 
‘গীত!’ পড়ে যে সকল ব্যক্তি তর্কপন্থী হ'য়ে গিয়েছিলেন অর্থাৎ 
পরমকপামর ভগবান্কে “আত্মন্তরী” স্বার্থপর’ প্রভৃতি ব'লে ধারণা 
করেছিলেন, তাঁরাও গৌরনুন্দরের চরিত্র দেখে স্বরাট পুরুষ কৃষ্ণ 
চরিত্রের মর্ম ও মাধুধ্য উপলদ্ধি ক'রতে পেরেছেন। শ্রীগৌর- 
নুন্দর সর্ব্বগুরুগণের গুরু । তিনি জানালেন, গুরু ভগবান্‌ হ'তে 
অভিন্ন হ'লেও ভগবচ্ভক্তের প্রধান-তন্বূপে গুরুতত্রে অবস্থান । 

পরিকর-বিশিষ্ট গৌরনুন্দরই আমাদের পুজার সামগ্রী । পরিকর 
বাদ দিয়ে গৌরনুন্দরের পুজা হয় না। বৈষ্বের পূজা ব্যতীত 
জীবের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় রাস্তা নেই। বৈষ্ণবের ‘অনুকরণ’ 
দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না-_“অনুসরণ' দ্বারাই মঙ্গল হয়। কৃষ্ণের 
অনুকরণ জীবের সম্ভবপর নয়। কৃষ্ণের অনুকরণ করতে গিয়ে 
আউল বাঁউলাদি সম্প্রদায়ের স্ৃপ্টি হ'য়েছে-_মায়াবাদের সৃষ্টি 
হ'য়েছে _শুদ্ধাদৈতবাদের নামে বিদ্ধাদ্বৈত বা কেবলাদ্বৈতবাদের 
সৃষ্টি হ'য়েছে। 

মহাজন-প্রদর্ণিত-পথের কৃত্রিম অন্ুকরণ-_কর্্মকাণ্ড, তা 
ভক্তি’ নয়। ভক্তি_আত্মার বৃত্তি; কর্ম-_আত্মার উপাধি যে 
অনাত্মা, তারই ক্রিয়ামুখে ফলভোগময় নশ্বর অনুষ্ঠান মাত্র। 
ভগবানের সেবা নিত্য, ভগবংসেবক নিত্য, ভগবান্‌ নিত্য ! 

কর্মকাণ্ডের লোকের কর্তৃত্বাভিমানে কার্য্যের অনিত্যতা আছে। 


রি গ্রীল প্রভুপাদের গোলোক বাণী 


তা কগুরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে যার। কিন্তু ভক্তি জা; 
ধর্ম; তা নশ্বর নয়, কালে ধ্বংস হয় না। হরিকে পরমাণু 
বা খণ্ডিত অগুচিৎ পরমাণুবস্ত জ্ঞান করলে ভোগ্যবুদ্ধির টু, 
বাস্তব বস্তু লাভে বাধা হয়। 

গৌরনুন্দরের অন্য উপদেশ নেই-- বৈবের অন্য 
কৃত্য নেই--ভগবান্‌্কে ডাকা ছাড়া অন্য কোনও কথা 0 
ধারা কৃষ্ণকে আহ্বান ক'চ্ছেন, সেই কৃষকে ডাকা কার্ট ॥ 
বা সুঙ্মা শরীরের কার্য্যের অন্যতম নয়। পরন্ত কৃষ্ণের 
চিন্ময় শরীর--তা'র সেবা করবার জন্যই তাঁর! ডাকৃ 
মনের মনিব আত্মা যখন জাগ্রত হন, নিজ বিষয়-কার্য্য নি 
দেখতে থাকেন, তখন আত্মার প্রতিনিধি বা নায়েব মন ই 
কার্যে ধাবিত হ'তে পারে না। মনিবকে ঠকাতে পারে 
মনিবের আদেশ পালন ক'রে চলে । তখন নায়েব মন যে 
কাৰ্য্য করে, তা'র প্রত্যেকটাই মনিবরপী আত্মার ই 
অন্থুকুলে । মন যদি কোনও রূপে অন্য কাৰ্য্যে যেতে চায়, ত 
জাগ্রত মনিব নায়েবকে বাঁধা দেয়; তখন বলে, “তুমি নি 
ভাল মন্দের বিচার করবে, কর্ম্মবীর হ'বে, তোমাঁকে এম! 
বৃথা-কার্য্যে নিযুক্ত হ'তে দেবো না; তুমি পরমাত্মার দেব 
সাহায্য কর। 

সমগ্র জীবের ভবরোগ-চিকিংসক হয়ে যে সকল ভাং 
পার্ধদ জীবের মঙ্গল-চেষ্টা কচ্ছেন, তাঁদের কথা শুন্লেই জী! 
মঙ্গল হ'বে। অনন্ত কোটি বৎসরব্যাপী প্রাণায়াম দ্বারা মধ 
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নিগৃহীত হবে না; ও'সকল চেষ্টা কুপ্তরশোৌচবৎ। 

নায়েব-মন যখন তাহার মনিব-আআাকে ঠকাতে চেষ্টা করে, 
তখনই জীব কর্মরাজ্যের পথিক হয়। বাহ্া-চিন্তা দ্বারা যে সকল 
ধর্মসাবন প্রণালী জগতে প্রচারিত হ'রেছে-যে সকল প্রণালী 
দ্বারা ভগবদুপাননা প্রণালী বিপন্ন হয়েছে, তা হ'তে ত্রিতাপতপ্ত- 
জীবকে রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। 'পরমাত্ম-বস্ত শ্রীবিষ্ণুর সেবক- 
সম্প্রদায় বৈধ্বকে দিয়ে কর্মফলের কাজ করিয়ে নেবো, সাময়িক 
শান্তি (Temporary relief ) করিয়ে নেবো, এ সকল সঙ্কীর্ণ, 
ভোগী মনোধৰ্ম্মীর কথা । এরূপ মনোধন্মীর কথাগুলিকে আত্ম- 
ধর্মী দুই শত যোজন দূরে রাখেন! কই আমরা এরূপ কম্মিগণের 
দ্বারা পৃথিবীর অভাব, অনুবিধা কতটুক মোচন করাতে পাচ্ছি? 
নিজ অহস্কারের কর্তৃত্বের নামই মনোধর্ম্ম। গীতা বলেন, ‘অহঙ্কার- 
বিমূঢাা কর্তাহমিতি মন্তে'। এই মনোধর্মে চালিত হ'লে 
জীব ভগবানে শরণাগতি ভুলে গিয়ে কম্মবীর সাজতে চায়। 

জগতের সমস্ত লোকের প্রতিষ্ঠা থাকে থাকুক্‌। তা"দিগকে 
সে সকল প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত রেখে__নিজের প্রতিষ্ঠা কিছুই 
নেই জেনে, ভগবান ও ভগবদ্তুক্তের সেবা করবার জন্য আমরা 
যেন অনন্তকাল প্রস্তুত থাকি। সকল অবৈষ্ব-বিচার ছাড়িয়া 
আমরা বৈষ্ণব মহাজনের অনুসরণ পুর্ব্বক ভগবৎসেবায় যেন 
নিযুক্ত থাকি, তদ্বাতীত অন্যান্য চেষ্টায় আমাদের নরক-পাঁতের ও 
যমদণ্ডের আশঙ্কা নিবারিত হয় না। সে জন্য বৈষ্ণবেরই সেবক 
৷ হওয়া জীবের সাফল্য ৷ 


গ্রীল গরমহঃঙ্ ঠাক, বের 
বক্তার চুম্বক 


স্থান--কটক-প্রীসচ্চিানন্দ মঠ 
সময়-_গ্রীহরিবাঁসর, ২৫শে আষাঢ়, ১৩৩৪ 
ও নমো মহাবদান্যার় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। 
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্-নায়ে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ 
_-এই শ্লোকটি বলে একদিন শ্রীরপ-গোস্বামী প্রভু গর 
_ দুশীশ্বমেধঘাটে শ্রীগৌরনুন্দরের চরণ-বন্দনা ক'রেছিলেন। 
কৃষ্ণ, তোমাকে আমি নমস্কার করি । তোমার নামী 
॥ চৈতন্য; রূপ--গৌর?, গুণ_-“মহাবদান্যতা', লীলা--কঞ্জ 
গ্রদান'। এরূপ কৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। শ্রোতা কে 
শ্রীগৌরস্ক্দর । আর বক্তা কে?--শ্রীরপ-গোম্বামী। ? 
ব্যক্তি-আমার মত একজন দাম্ভিক একথা শুনূলে। নি 
প্রকাশ কচ্ছেন কে?-_রূপ-গোস্বামী প্রভু । শ্রবণ কাচ্ছন: 
- শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি কে? তীর কথা আমি বলি 
বলেন, ৰ 
“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা। 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ৷” 
কেহ যদি মহাপ্রভুর নিকট এসে বলেন,_ “আপনি প্র 
নন্দন” তখন তিনি কানে হাত দেন; বলেন, কৃষ্ণকে “ 
বলতে হয়, আমি ক্ষুদ্র জীব, আমাকে তা’ বলতে ? 
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হরিকীর্ভন কার দ্বারা সম্ভব ? ধী'র চার প্রকার গুণ দেখতে 
পাওয়া যায়”(১) তৃণাদপি-ম্থুনীচতা।  তৃণ-গো-গর্দভ-মানব 
সকলের দ্বারাই পদদলিত হর-সেই 'তণ অপেক্ষাও আমি 
ছোট। জগতের যত অহঙ্কারী লোক আছেন, তীণরা যদি 
নিজদিগকে নিফপটে “তৃণাদপি সুনীচ” জানেন, তবেই হয়_- 
তাদের মুখে “কৃষ্ণ নাম” উচ্চারিত হ'তে পারে। কৃষ্ণনাম 
উচ্চারণকারী মহাভাগ্যবান্‌ = 
“এতন্নিব্বিগ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্‌ ৷ 
যোগিনাং নৃপ নিণীতং হরেনামানুকীর্তনম্‌ |” ভাঃ ২১১১ 

[হে রাজন্‌, ধাহারা সংসারে নির্বেদ-প্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, 
ধাহারা স্বর্গমোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাহার! আত্মারাম 
যোগিপুরু, সকলের পক্ষেই হরির নাম-গুণ পুনঃ পুনঃ বণ, 
কীর্তন ও স্মরণ _ এই তিনটা পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব্ব 
আগার্য্গণ-কর্তৃক নির্ণীত হইয়াছেন। ] 

হরিকীর্তনকাঁরীর আর একটা গুণ-(২) পরম সহিফণতা। 
আর একটা গুণ (৩) অমানিত্ব__কীর্তনকারী নিরভিমানী__ 
অমানী, তিনি জড়ের কোনও অভিমান করেন না। চতুর্থ গুণ - 
(8) মানদত্ব। নিখিল বিনয়াধারের আদর্শ প্রদর্শনকারী জ্রীগৌর- 
সুন্দর__সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিনয়-শিক্ষা-দাতা শ্্রীগৌরবুন্দর শুনছেন 
শ্ীরপের মুখে_ 

“নমো মহাবদান্ায় কষ্তপ্রেমপ্রদীয় তে। 
কৃষ্ণায় কৃষ্টচৈতনথ-নায়ে গৌরতিযে নমঃ ৷” 


১০২ শ্রীল প্রভূপাদের গোলোক বাণী 


সকল বুদ্ধিমান লোক মানবের প্রয়োজন-তত্তে যক 
মতা! বালে নির্ণর ক'রেছেন যে চতুরবব্গকে--সেই চতুর 
ধিক্কার কার্তে পারে-কিকপ্রেম বা পঞ্চমপুরুষার্থ?। ) 
প্রকার পুরুষ-প্রয়োজনকেও ধিকার কার্তে পারে_-পরমপুরুষ। 
'কৃক্প্রেম'। সেই কষ্ণপ্রেমের প্রদাতা তুমি। তুমি কঃ 
কৃষ্ণ হারেগ কৃক্প্রেনের প্রদীতা। তুমি কি্টৈতন্ত'না 
তুমি গৌরাঙ্গ, তুমি মহাবদান্য। যে গৌরসুন্দর জগংকে ‘জঃ 
‘মানদ’ হবার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন সেই কৃষ্ণচৈতন্যাদের 
প্রকারে রূপ-গোস্বামীর নিকট নিজ স্তুতি আবণ ক’ল্লেন? 
আজকার সভায় 

“জগাই মাধাই হৈতে মুঞ্জি সে পাপিষ্ঠ। 

পুরীবের কীট হৈতে মুগ্রি সে লঘিষ্ঠ॥ 

নোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয় 

মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয় ॥” 

এমন একজন নিথ্্ণ অধমাধমজনকে সম্মান ক! 

ভার নিয়েছেন, খুব একজন আভিজা ত্য-সম্পন্ন ব্যক্তি- £ 
ব্যক্তি- মর্ম ব্যক্তি। তী'র ত’ সর্ব্বোত্তমতা আছে! 
এমন পণ্ড কে আছে-যে তী'র ন্যায় সর্বোত্তম ব্যক্তির 7. 
হ'তে বসে বসে নিজ স্তুতি শুনবে? অত্যন্ত অসং" 
পরায়ণ ব্যক্তিই তা' শুন্তে পারে । আমরা সে রকম £ 
অভিযোগ বরণ করবার ভার গ্রহণ করেছি । সকলে গাঁ 
আসন গ্রহণ করেছেন, কিন্ত আমাকে একটা উচ্চ আসন ( 


গ্রীল পরমহংস গাকুরের বন্তহার চুম্বক অতি 


হ'য়েছে-সকলকে জানান হচ্ছে-%%/০০.2%10৫1এর একটা 
মন্ত জন্ক দেখ-কেনন দান্তিক ! এমন মুর্খ এমন অসং- এমন 
একটা প্রকাণ্ড পশু দেখেছ! _পুষ্প-না লিকা-গ্রদান ক’রোছন 

আবার গলদেশে ! কেমন স্তুতি_ বড় বড় লম্বা লম্বা শব্দ বিশেষণ 
-আত্ম-জয়গান শুন্ছেন-নিজ কানে বসেবসে! মনে মনে 
আনন্দ হ'চ্ছে মহা প্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধ কার্ধা ক’চ্ছে!” সেরূপ 


পশু-যূর্য দীস্তিক কিরূপে সেরূপ পশুত্ব হ'তে বাঁচতে পারে? 
আমি একজন প্রধান মূর্খ । দাম্ভিক বলে আমাকে কেউ 


সদুপদেশ দেন না । 
আমাকে যখন কেউ উপদেশ দেন না. তখন আমিই মহা- 
প্রভুকে জানালাম। তখন ভাঁব্লাম আমার ভারটা তা'র 
উপরই ছেড়ে দেই-দেখি তিনি আমাকে কি কার্তে বলেন। 
দ্রীগৌরসুন্দর তখন আমাকে ব'ল্লেন = 
“যারে দেখ তা’রে কহ কৃষ্ণ উপদেশ | 
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার’ এই দেশ ॥ 
ইহাতে না বাঁধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ । 
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥” 
ধার “তৃণাদপি স্বুনীচতা”ই একমাত্র শিক্ষা, তিনি আবার 
বলেন, 
“আমার আজ্ঞায় ভুরু’ হঞা তার’ এই দেশ ৷” 
1 এখানে স্বয়ং মহাপ্রভু হুকুমওয়ালা’--তীর’ হুকুম_ “আমারই 
মত গুরুগিরিণ কর।” যাদের দেখ তাদেরও এ কথা বল। 


১০৪ শ্রীল প্রভূপাদের গোলোক বাণী 


টৈতন্দেব ব’ল ছেন,__তা'দিগকে “আমার আজ্ঞায় গুরু ॥ 
তার’ এই দেশ”_-একথা বল। লোকের বুদ্ধিহীনতা ₹. 
তা'দিগকে পরিত্রাণ দাও । একথা যে যে শুন্ছে, সে হাত হ* 
ক'রে বলছে-আমি যে একটা পাষণ্ড অধম, আমি % 
হ'ব। আপনি ভগবান্‌, আপনি জগদ্গুর ; আপনি “গুরু 
পারেন। তাঁর উত্তরে মহাপ্রভু ব'ল ছেন,-- 
“তাহাতে না বাঁধিবে তোমার বিধয়-তরঙ্গ । 
পুনরপি এই ঠাঞ্ি-_পাঁবে মৌর-সঙ্গ ॥” 
এক্ষেত্রে কৃষ্ণবিস্বতির অবসর নেই। যেখানে ১৮০ ঢি 
বা ৩৬০* ডিগ্রির কম, সেখানেই কোণের (90516) উৎ 
কিন্তু সমতলভূনিতে বা ৩৬০০ ডিগ্রিতে angular 1500 
কোণজ দর্শন নেই। ভগবান্‌ বা ভগবদ্‌ বস্তুকে যদি এ 
ডিগ্রির সহিত একট! তুলনা ক'রে দেখান যায়, তা’ হলে তা 
কোন প্রকার কৌণজ হেয়তা থাক্তে পারে না। 
বিষয় জিনিষটা আমাদিগকে কষ্ট দেয় রূপ, রস, 


স্পর্শ, শব্দ তরঙ্গার়িত হ'য়ে আমাদিগকে ধাকা দেয়। এ 
‘বিষয়ী’ হওয়া উচিত নয়। 


“নিষ্ষিধনস্ত ভগবন্ভজনো মুখস্ত 
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্ | 
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোধিতাঞ্চ- 
হা হস্ত হস্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু ॥৮ 
( চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক vl 


গ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক হি 


[ (গ্রীচৈতন্দেব বলিলেন, -) ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার 
হইবার ধাহার্দের ইচ্ছা এরূপ ভগব্ভজনোনুখ নিন্ধিঞ্চন ব্যক্তি- 
গণের পক্ষে বিবয়িদর্শন, স্ত্রী দর্শন, বিষভক্ষণ অপেক্ষা অসাধু।] 

যিনি ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হ'তে চান, তিনি যেন বিষয়ীকে 
দর্শন না করেন। বাহ্য জগতের আংশিক-রূপ দর্শনে ভগবদ্রপ- 
দর্শন আচ্ছাদিত। বিষয় বা ইন্দ্রির-গ্রান্য ব্যাপার যখন এসে 
উপস্থিত হয়, তখনই ভগবদ্বিস্মৃতি হয়, ভগবজ্জনগণকে “ছোট? 
মনে হয়| যিনি ভগবানের সেবা করবার জন্য ভক্তিপথে 
অগ্রদর হ'চ্ছেন, তিনি বিষয়ীকে দর্শন ক'রবেন না-বিষয়ীকে দর্শন 
করবেন না। “যোবা--বিষয়, আর যোবাঁধিপতি হচ্ছে “বিবয়ী?। 
যোবিংসঙ্গী বাযোবিংসঙ্গীর সঙ্গীকে দর্শন করবে না। 
গৌরন্ুন্দর চিকিংসকন্থুত্রে আমাদিগকে ব'লে দিয়েছেন _ যোযিৎ- 
সঙ্গীর সঙ্গ কোরো না_কোরো না। মহাপ্রভু ব'লে দিয়েছেন, 

“আমার আজ্ঞায় “গুরু” হঞা তাঁর এই দেশ” ॥ 
“ভাঁরত-ভূমিতে হৈল মনুস্ত-জন্ম যা'র। 
জন্ম সার্থক করি’ কর পর উপকার ॥” 

_ “হিংসা পরিত্যাগপুর্বক জীবে দয়াবিশিষ্ট হও। হিংসা 
করবার জন্য গুরুগিরি’ কোরো না, নিজে বিষয়ে ডুবে যা'বার 
জন্ত ‘গুরুগিরি’ কোরো না। কিন্তু যদি তুমি আমার নিঙ্কপট 
ভৃত্য হ'তে পার, আমার শক্তি লাভ করে থাক, তা'হলে 
তোমার ভয় নেই!” 

আমার কোন ভয় নেই । আমার গুরুদেব, তা'র গুরুদেবের 


১০৬ শ্রীল প্রভূপাদের গোলোক বাণী 


নিকট এ'কথা শুনেছেন। তাই তিনি (আমার গুরুদেব ) 
ন্যায় পাষণ্ড ব্যক্তিকেও গ্রহণ করেছেন এবং আমাকে বন 
“আমার আজ্ঞায় গুরু’ হঞা তার" এই দেশ৷” 

যা'রা গৌরস্ুন্দরের একথা শুনেনি তা'রাই বই 
‘কিরপে আত্মস্ততি শুনছে গুরু যখন শিত্যকে একাদশ । 
উপদেশ দিচ্ছেন, তখন কিরূপ 'পাবগুতা'ই (1) ন| তা'রঃ 
হচ্ছে! “আচাধ্যং মাং বিজানীয়াং” শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আট 
কি করবেন? “আচার্ধ্যকে কখনও অবমাননা করিও 
তোমার সঙ্গে ‘আচার্য্য! সমান - একথা কখনও মনে করিও 
কৃষ্ণের এই সকল বাঁণী-যাতে জীব মঙ্গল লাভ ক্যা 
সেই সকল কথা ব্যাখ্যা করবার আসন থেকে ( আচা 
আসন থেকে) কি তিনি পালাবেন? তা'কে যে অধিকার 
গুরুদেব দিয়েছেন--যদি তিনি তা" পালন না করেন, তাক 
ুর্ববজ্ঞা -নামাপরাধফলে তী'র পতন অবশ্ন্তাবী_যদিও যা 
'আমার দীড়ে ছোলা; ব্যাখ্যা হয়ে যায়। যখন গুরু দিয় 
মন্ত্র প্রদান ক’চ্ছেন, তখন কি তিনি. ব'লে. দেবেন না1-এ 
মারা গুরুপৃজা কোরো? না বলে দেবেন, _ গুরুকে ছু 
করেক--ঘা কতক দিয়ে দেবে? «গুরুকে. কখনও অসুয়া ব! 
হবে না, গুরু-_সর্বদেবময়'- এ সকল কথা ভাগবত, পড়ার গম 
কি গুরুদেব শিষ্যকে বলে দেবেন না? খ্যস্ত দেবে পরার 
যথা দেবে তথা গুরো” শ্ীকষ্ণে যেমন পরাভক্তি, গুরুদেবেও ধা 
ড্রপ নিফপট পরাভক্তি বিদ্যমান, তীর নিকটই গুহ, বি 


গ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক ন 


সমূহ প্রকাশিত হয়’-_একথা কি গুরুদেব শিষ্যকে বলবেন না? 
“আনো গুরুপুজ!” সর্বাগ্রে গুরুপূজা--কৃষ্ণেরই ন্যায় রি 
ভক্তি ক'র্বে--এরপে গুরুর উপাসনা কার্ডে হয--এ সকল কথা 
কি গুরুদেব শিব্যকে ব'লে না দিয়ে পালিয়ে যাবেন? “কোণে 
(80816) সম্পূর্ণতী-_সমতলতা! ১৮০” ডিগ্রি বা ৩৬০৭ ডিগ্রির 
অভাবরূপ হেয়ত্ব আছে_কিন্ক সমতল ভূমিতে- ৩৬০* ডিগ্রিতে 
সে হেয়ত্ব নেই। মুক্ত অবস্থায় যে, সে অবস্থাটা ( হেয়ত্ব ) থাকে 
না. তা" সাধারণ মূর্য-সম্প্রদায় বুঝে উঠতে পারে না। 

“সাক্ষান্ধরিহ্বেন সমস্ত শাস্ত্র 

রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সন্তিঃ। 

কিন্তু প্রভোর্ধঃ প্রিয় এব তস্ 

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্‌ ॥” 

[ নিখিল শাস্ত্র ধাহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্নবিগ্রহ-রূপে 
কীর্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও ধাহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া 
থাকেন, তথাপি যিনি - মহাপ্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ট, সেই 
(ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ প্রকাশ-বিগ্রহ ) শ্রীগুরুদেবের 
পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ।] 

সাক্ষাৎ ভগবানকে যেরূপ বিচার করবে, গুরুদেবকেও 
সেরূপ বিচার কবে, কোনও অংশে কম মনে কার্কে না। পাঁধু, 
সকল - পণ্ডিত সকল-_বেদজ্ঞ ত্রান্মণ-সকলের কর্তব্য হচ্ছে 
ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা -পুজা করা_ সেবা করাযদি 
তা না করেন, তবে শিষ্য-স্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন। 


শ্রীল প্রভুপাদের গোলোক বাণী 


«কিন্ত প্রভোর্ষঃ প্রিয় এব তস্য 
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্‌ ॥” 
মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্‌ হ'তে অভিন্ন__ভগবানের এ) 
মুত্তি না বাল্পে কোন দিনও ভগবানের নান মুখে উচ্চারিত ॥ 
না। তা'র একটা প্রমাণ আছে শ্রুতিতে -- 


প্যন্ত দেবে পরা ভক্তিযর্থা দেবে তথা গুরৌ। 
তস্যৈতে কথিতাগ্র্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥” 


তিনিই শ্রুতির মর্ম বুঝতে পারেন, ধার গুরু ও ভগ 
অভিননবুদ্ধি আছে। 
“আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরনুন্দর ৷” 
“যগ্গপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস । 
তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ 1” 


সচ্চিদানন্দ ভগবানের গায়ে হাত আছে, সে হাত দিয়ে ? 
যেন তার পা চুল কাচ্ছেন। ভগবানের হাতও তী'র দে 
ভগবান্‌ নিজেই নিজের সেবা কাচ্ছেন। ভগবান্‌ নিজেই নি! 
সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। আঃ? 
গুরুদেব ও সেরূপ ভগবান, হ'তে অভিন্ন__ভগবাঁনের সহিত: 
দেহ--সেব্য ভগবান' আর ‘সেবক ভগবান্-_এবিষয় ভাং 
আর আশয় ভগবান । মুকুন্দ -সেব্য ভগবান বিষয় ভা 
আর মুকুন্দপ্রেষ্ঠ -গুকদেব--সেবক ভগবান্‌__আশ্রয় ভগ 
আমার গুরুদেবের তুল্য প্রিয় ভগবানের, আর কেউ. দে 


১০৮ 


গ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বন্তুতার চুম্বক ১০৯ 
তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। আমাদের গুরুদেব এরূপ 
বলেছেন 

“ন ধর্মং নাধন্দং শ্রাতিগণনিরুক্তং কিল কুরু 
ব্ৰজে রাধাকৃ্ণ-প্রচুর-পরিচর্ধ্যামিহ তনু । 
শচীনুন্বং নন্দীশ্বরপতিন্ৃতত্বে গুরুবরং 
মুকুন্দপ্রেষ্ঠছে স্মর পরমজত্র ননু মনঃ॥” 

[হে মন, বেদ প্রতিপাদিত ধর্মাই হউক অথবা বেদনিবিদ্ধ 
অধরাই হউক, তুমি তাহা কিছুই করিও না। তুমি ইহজগতে 
বর্তমান থাকিয়া ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্ধযা বিস্তার 
কর এবং শচীনন্দন শ্রীগৌরস্ুন্দরকে নন্দ-নন্দন হইতে অভিন্ন এবং 
গুরুবরকে 'মুকুন্দ-প্রেষ্ট' জানিয়া নিরম্তর স্মরণ কর ] 

৭গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সজনে ভূ স্ুরগণে 
স্বমন্ত্রে শ্রীনায়ি ব্রজ-নবধুবদন্দ-শরণে। 
সদা দন্তং হিতা কুরু রতিমপুববাম্তিতরাময়ে 
্বান্তভ্রা তিশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ৷" 

গোষ্ে _নবদ্ধীপে__বৈকুঠে_ শ্বেতদবীপে - বৃন্দাবনে. নবদ্ীপ- 
বাসী ত্রজবাসী গৌরকৃষ্ণ-সেবকগণকে অমর্যাদা কোরো না। 
বান্গণ-বৈঝবকে অবজ্ঞা কোরো না। 

যেমন, খেতে বসে যদি কপটতা ক'রে ভদ্রতার নামে অল্প 
খাই তবে পেট ভ'রুবে না। কামারকে যদ্দি ইস্পাত ফাঁকি 
দেই_-বদি কোন অঙ্ক বুঝে উঠতে না পেরে_মাষ্টারের নিকট 
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“বুঝতে পারিনি” বা'ল,তে লজ্জা বোধ করি, তা" হালে আমার ৯ 
সিদ্ধি হবে না। ৃ 
“নাচতে বসে ঘোম্টা টান্লে হবে ন!” আমি গুরুর» 
কচ্ছি কিন্ত যদি আমার ‘জয়’ দিতে হবে না-এ'কথ প্র 
করি অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে অন্তভাবে বলি 'বেশী ক'রে আমার 
দাও, তা" হ'লে সেটা “কপটতা” ছাড়া আ’র কিছুই ; 
আমাদের গুরুদেব এরূপ কপটতা শিক্ষা দেননি _ মহাপ্রডুও 
কপটতা! শিক্ষা দেননি। অত্যন্ত সরলতার সহিত ভগা 
সেবা কোরব-_ভগবানের বাক্য আমার গুরুদেব পর্যন্ত 
_আমি সে বাক্য সরলভাবে পালন কোর্ব। আমি? 
সম্প্রদায়_হিংআ-পরায়ণ সম্প্রদায়ের কোনও কথা শুনে € 
অবজ্ঞা কোর্ব না। যখন খ্রীগৌরসুন্দর আমাকে দা. 
করেছেন_“আমার আজ্ঞায় ‘গুরু’ হঞা তার এই দে. 
আমার গুরুদেবের কাছে এই আজ্ঞা পৌছেছে__আমার গা, 
আবার আমাকে সেই আজ্ঞা ব'লেছেন- আমি সেই এ) 
পালন কার্তে কপটতা কোর্‌ব না,_শূর্খ-সম্প্রদায়__কপট-সপ্তং 
_ফ্তত্যাগী-সম্প্রদায়ের আদর্শ নেবো না - আমি কপটতা শিং 
না। বিষয়িগণ--মৎসরগণ- ফল্তুত্যাগিগণ স্বার্থপরগণ ঝুং 
পারে না ভগবানের ভক্তগণ কিরূপ জগতের স্ব্ববিষয়ে দা 
ক'রে ভগবানের আজ্ঞায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লবমাত্রও তগবাং 
নিফপট সেবা হ'তে বিচ্যুত হয় না। ন্‌ 
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কপট-সম্প্রদায়_ বৈষ্ণবক্রব-সম্প্রদায় অন্তরে জড় প্রতিষ্ঠা- 
কাগী সম্প্রদায় মনে ক’চ্ছেন, গুরুর আসনে বসে শিষ্যগণের 
স্তুতি শুন্ছে কিরূপে ! প্রত্যেক বৈষ্ণব প্রত্যেক বৈষ্বকে 
£শ্রে্ঠা জ্ঞান করেন। যখন হরিদাস ঠাকুর বিনয়-নস্র-ভাব 
দেখাচ্ছেন, তখন মহাপ্রভু বলছেন, “তুমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ _ 
পৃথিবীর শিরোমণি, এসো একসঙ্গে ভোজন করি। তিনি ঠাকুর 
হরিদাসের সচ্চিদানন্দ দেহ ক্রোড়ে বহন কাচ্ছেন। রূপান্গ- 
সন্প্রদায়ে অমানী মানদ’-ধর্ম্ম সবর্বতোভাবে রয়েছে, যারা তাতে 
বৈষম্য দর্শন করে, তাঁরা দিবান্ধ পেচকসদূশ অপরাধী । 

কিন্তু আনার মত চণ্ডাল, মুর্খ, দাস্তিক, ক্ষুদ্র, নি, অসজ্জন 
এরূপ কথার বিষয় নয়। তা'তে আমি বলি.__“আমার সদাচার 
এটা নয়,_-মানব. জাতির আইন এটা - এই আইনটা গুরু-পার- 
সপর্াক্রমে আমার. নিকট এসে উপস্থিত হ'য়েছে। যদি আমি 
এটা অমান্ত করি, তা" হ'লে গুরু-আজ্ঞা-অপাঁলন-জন্য-দোষ 
আমাতে এসে আমাকে গুরু-পাদপন্ম হ'তে অপসারিত করবে | 
বষ্ণব গুরুর আজ্ঞা পালন কার্তে যদি আমাকে 'দাস্তিক' হ'তে 
য়, ‘পণ্ড! হ'তে হয় অনন্তকাল নরকে যেতে হয়__আমি 
মনন্তকালের তরে ০008০ ক'রে সেইরূপ নরকে যেতে চাই। 
সামি গুরু- আজ্ঞা ছেড়ে অন্য হিংসা পরায়ণ লোকের কথা শুন্বো 
|| আমি গুরুর আজ্ঞা ছেড়ে জগতের বাদবাকী কারও কথা 
:ণ্বো না- জগতের অন্তান্ত সমস্ত লোকের চিন্তাক্োত গুরুপাদ- 
দর বলে মুষ্্যাঘাতে বিদুরিত ক'র্ুব_আমি এতদূর দান্তিক। 
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আমার গুরুপাদপদ্র-পরাগের একটু কণ! ছড়িয়ে দিলে তো 
মত কোটা কোটী লোক উদ্ধার লাভ করবে । এমন র্‌ 
পাণ্ডিত্য জগতে নেই- এমন কোনও সদ্বিচার চতুর্দশ ; 
নেই-কোন মনুষ্যদেবতায় নেই-যা নাকি আমার গুরু 
পাদপাদ্বের ধূলির একটা কণা" হ'তেও ভারি হাতে গ৷ 
গুরুদেব আমায় হিংসা করেন না। আমায় যিনি হিংসা ৭ 
তা'র কথা শুনতে আমি কিছুতেই প্রস্তুত নই-তী"কে গু 
বরণ কার্ডে প্রস্তুত নই। শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মুখে আদা 
স্বরূপ ব’ল ছেন = 
“হেলোদ্ধ লিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া 
শাম্যচ্ছান্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তাপিতোন্মাদয়!। 
শশ্বদক্তিবিনোদয়| স-মদয়া মাধুর্ধ্যমর্্যাদয়া 
শ্রীচৈতন্থ দরানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥ 
[হে দয়ারসাগর শ্রীচৈতন্য, আপনার কৃপার উদয়ে চি 
রূপ ধুলি হৃদয় হইতে অনায়াসে উড়িয়া যায়, স্থুতরাং ! 
নিশ্মল হয়। তখন হৃদয়ে কৃষ্ণসেবা-জনিত পরমানন্দ $ 
পায়। শাল্সমূ্ের ব্যাখ্যা-ভেদে বিবাদসমূহ চিত্তে উদিত! 
নানা বাঁদ-প্রতিবাদ করে। আপনার কুপালাভ করিলেই 
হৃদর়টী ভগবদ্রসে উত্মন্ত হয়; আবার কৃফ-রস-গ্রদা ম 
আপনার কৃপাবলেই উদিত হয়, সুতরাং শান্ত্রবিবাদ শা 
করে। আপনার কৃপা নিরন্তর ভক্তিবিনোদন করিয়া থাকে! 
জীবকুলকে স্ব-স্বভাবে প্রেরণ করাইয়া থাকে । আপনার 
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কৃষ্যেতর-তৃ্গার হিত করাইয়া জীবকুলকে অপ্রাকৃত মাধুর্য্য-রসের 
চরম সীমায় উপনীত করায়। হে দয়ানিধি শ্রচৈতন্য, আপনার 
সেই অমন্দোদয়া আমার প্রতি উদিত হউক ৷] 

_ একথা যখন শ্রীন্বরূপ দামোদর শ্রীচৈতন্যদেবকে ব'ল ছেন, 
তখন ত’ চৈতন্যদেব শুন্ছেন। তবে যুঢ়লোকসমূহকে “বিনয়? 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য কখনও কখনও এরূপ আচরণ প্রদর্শন 
ক’চ্ছেন__“আমাকে এরূপ বলতে নেই”- উহা কিন্তু ‘কপটত৷' 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য নয়। মুট্ুলোকদের স্বাভাবিক সন্দেহ উপস্থিত, 
তা'র জবাবে আমার একটা কৈফিরতের খানিকটার একটা 
দিক্গাত্র আজ ব'ললাঁম। একদিনে আপনাদের সময়ের উপর 
অধিক পরিমাণে হস্তক্ষেপে করবার অধিকার আমার নেই। 
আমি গুরুদেবের নিকট শিক্ষা পেয়েছি 

“পুরীষের কীট হৈতে মুগ্রি সে লঘিষ্। 
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ ৷ 

আমি পুরীষের কীট বটে, তবে আমার গুরুদেব গুরুর 
আদেশে--মহাপ্রভুর আদেশে যখন এরূপ আচরণ করেন, তখন 
যেন কেহ তী”র চরণে অপরাধ না করে। 

সব্ধবাপেক্ষা অধিক ক্লিষ্ট আমার প্রতি আপনারা দয়া করবেন 
কারণ আপনারা উদার। কত লোককে আপনারা ক্ষমা ক'রেছেন, 
মাদৃশ সর্বাপেক্ষা অধিক দান্তিককেও তদ্রপ ক্ষমা ক'রে আমাদের 
মঙ্গল ক'রবেন। 


“বাঞ্ধাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপীসিন্ধৃভ্য এব চ। রর 
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥ 


গ্রীগ্রীল প্রভুপ/ছের হারিকথ।র সু ৃ 
[ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১২ই আশ্বিন, ১৩৪০ | | 


“গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত। না কহিবে। 
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে” 
হরিভজনকারীর কর্তব্য কি? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক. 
্রীমন্মহাপ্রভু এ্ররঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে এই কথা 
বলেন। এই কথাগুলি কেবল অশিষ্ট ব্যক্তিকে শাসন করি৷ 
জন্য বলা হইয়াছে অর্থাং যাহারা কেবল অন্যায় কাৰ্য্যই কি; 
চার, তাহাদের ম্যায়সঙ্গত কাৰ্য্য প্রবৃত্ত করাইবার জন্যই ক 
হইয়াছে, তাহা নহে; যিনি হরিভজনে আদ্ধা বিশিষ্ট, রুচি 
তাহার জন্য বলা হইয়াছে। ভাল খাওয়াতে নিজেরই বেশী দু 
হয়, অপরের তাহাতে বিশেষ কিছু অস্থবিধা! অর্থাৎ হরিভজন 


অপরের জন্তই লোকে ভাল পরে। অপরের জন্য কেন? 
অপরের চক্ষুরিন্দিয়'ও কর্তা মনকে হরিভজন হইতে ছুটি করা! 
ভাল পরার উদ্বেপ্ত। গ্রাম্যবার্ত শুনিলে ভাল খাওয়ার চেয়! 
নিজের অমঙ্গল বেশী হয়, আর গ্রাম্যবার্তী বলিলে ভাল পরা! 
থেকেও বেশী অন্থবিধা অপরের করা হয়। কেবল ভাল না খাই 
অর ভাল দা. পরিলে নিজের বাঁ অপরের অম্ল করা হরি 
নাও হয়, তাহা হইলেও মঙ্গলও কিছু হয় না। কেবলমাত্র. গা 


৮ 


= 
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বার্ভা না শুনিলে বা ন! বলিলে নিজের বা অপরের অমঙ্গল হয় 
না, মনে হয়, কিন্ত গ্রানাবার্ভার in subsitution কোন ভাল 


? 


কথা উচু কথা না বলিলে বা ন! শুনিলে অর্থাৎ চুপ, করিয়া 
থাকিলে অপরের ও নিজের সমূহ অমঙ্গলই হয়। কারণ তিনি 
নিজের অবাক্ত বাগবেগের সংরক্ষণ দ্বারা নিজের এবং অপরের 
ব্যক্ত ও অব্যক্ত বাগ্‌বেগের প্রশ্রয় দ্বারা অপরের কৃষ্ণানুশীলন 
প্রতিরোধ করিলেন । 

হরিভজনে ধাহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনি ভজন- 
মার্গে প্রবেশের প্রথম তোরণদ্বারেই এই কথাটি হৃদয়ে গীথিয়া 
রাখিবেন, “ভাল ন! খাইবে, আর ভাল না পরিবে।” ভাল 
খাওয়া পরার ইচ্ছা বা তাহাতে রুচি হরিভজন হইতে অবশ্যই 
সরাইয়া দিবে । ভাল ভাল খাওয়া বা পরার ইচ্ছা থাকিলে 
কখনই হরিভজন হইবে না। তবে মনে করিতে হইবে না যে, 
শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর কিছু ভজনের বাধা ছিল। এই উপ- 
দেশের তিন রকম অর্থ হইতে পারে। অজ্ঞরঢ়িবৃত্তিতে লোকে 
শনে করে, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বানী প্রভু রাজার ছেলে, ভাল 
খাওয়া-পরা ও বিষয়-কথা বলতে তিনি অভ্যস্ত: তজ্জন্তই এরূপ 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্ত বুদ্ধিমান লোকে বলিবেন যে, 
এল দাস গোস্বামীকে বলা হয় নাই, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া 
ইন্িপপরারণ ব্যক্তিগণকে শ্রীল মহাপ্রভু এই শিক্ষা দিয়াছেন। 
মাবার কথাগুলি মহাপ্রভু শ্রীদাসগোস্থামী প্রভুকেই বলিয়াছেন। 
তিনি বলিলেন, যাহার হরিভজনে রুচি হইয়াছে তাহার কর্তব্য 
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কি? উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন_ আপনার নিত্যসিদ্ধ স্বভাব? 
আদর্শ আচরণ যে “গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা ম. 
কহিবে। ভাল ন! খাইবে আর ভাল না পরিবে॥” ভজ্নেয 
গণের তাহারই অনুসরণ করা কর্তব্য অর্থাৎ ্্ীরঘুনাথনা: 
গোস্বামী প্রভু যে গ্রাম্যকথা শুনিতেন না বা বলিতেন না, আই. 
দেহাত্মবুদ্ধিমূলে ভাল খাওয়া বা পরাতে অভিনিবিষ্ট ছিলেন না: 
ইহাই শ্রীল মহাপ্রভু জগজ্জীবকে জানাইয়ীছিলেন এবং হরিভজদ: 
কারীর প্রতি উপদেশ দিলেন যে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী? 
প্রভুর আচরণ অন্ুসরণই ভজন অর্থাৎ তিনিই ভজনশিক্ষা-গুরু। : 


— ০ শি 


২৭শে আষাঁট, ১৩৪১. ১২ই জুলাই ১৯৩৭, 
( গুণ্ডিচামাজ্জন দিবস ) 
আজ গুণ্ডিচামার্জ্জনের দিন। আমাদের এই শরীরটাকে, 
রথ বলা হ'য়েছে। সেখানে আত্মা রথী ও বিজ্ঞান সারথি। 
“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। 
বুদ্ধিপ্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ 
ইন্দ্ৰিয়াণি হয়ানাহু বিষয়াংস্তেযু গোঁচরান্‌। 
আতেব্দ্রিয়-মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাভূর্সনীষিণ; ॥ 
বিজ্ঞানসারথির্যস্ত মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ। 
সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্েঃ পরমং পদম্‌।” | 
[ও ( কঠ, ওয় বল্লী ৩-৪, $! 
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বেদমার্গলমণকুশল দিব্যস্ুরিগণের গীতি এই । ধী'রা শ্রুতির 
গানকে অপর জনের গান ব'লে বিচার করেন, ভা'দেরও একটা! 
থর বিচার আছে । কৃষ্ণ মনোরথে আরোহণ করেন এবং 
দয়গুণডিচা় আবদ্ধ হন। কেবল রথে দর্শন গৌড়ীয়ের নয়_ 
“রথে চ বাঁমনং দুষ্ট পুনর্জন্ম ন বিদ্ভতে” এ বিচার তাদের নয়। 
উাদের প্রয়োজন রগীকে পুণ্ডিচায় আনা বা সেখানে রাখা, তাই 
রথযাত্রার পূর্বাদিন হতেই তী'দের সহিত এই উৎসবের সঙ্বদধ 
আরম্ভ । “রথে চ” এ বিচারে কেবল 'রথারূট্ের” সহিত সম্বন্ধ, 
ান্তব্যস্থলের সঙ্গে সম্বন্ধ (নই ; কারণ “রথে চ’ বিচারকারীর 
৪01০০ সেখানে পৌছায় না। 'রখে চ’ বিচারে 961০৩এর 
কথ! অস্ফুট, কিন্তু গৌড়ীয়গণের সম্বদ্ধ_ কেবল 56%1০৩এর মধা 
দিয়ে; তাই পথিকের পরিচয় বাঁ পান্থ-সন্বন্ধ অর্থাং কেবল রথে 
যাত্রার পথে দর্শনমাত্র বিচার তা’দের নয় । 
শ্রীনীলাচল-_কুরুক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্রেই রথযাত্রা-লীলা ৷ তবে 
পাৰ্থসারথির বিচার - অর্থাৎ খর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুযুংস্থু'র 
মবাস্থলে অঙ্জ্বন রথীর রথে কৃষ্ণ লীরথি_-এ বিচার আমাদের 
নয়। সেখানে অজ্জুন আদেশ দিতেছেন,_ “রথং স্থাপয় মেহছত” 
অচ্যুতও তাহার আদেশ অচ্যুত রাখিতেছেন। Eternal mas 
ter—Supreme God head তীর eternal servants 
Service render করছেন - এ বিচার গৌড়ীয়ের নয়। ধর্মানু- 
ঠানের ছলনায় শ্রুতেক্ষিত ধর্ম্মপথকে অনাদর করা হয়েছে যে 
ক্ষেত্রে-সেই কুরুক্ষেত্রে দারুক সারখির রথে কৃষ্ণ- রী, এ 
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বিচারই আমাদের সবর্বৰা অন্থুশীলনীয়। কৃষ্ণ সারথি ঈ 
রথী। তবে রথী কৃষ্ণের রথে অক্রুর সারথির বিচারও মা 
নয়। তা’ অন্তের উৎসব বিধান করিলেও গৌড়ীয়ের ১৫ 
নয়। শ্রীনীলাচল বা কুরুক্ষেত্র হইতে দারুক সারথির রথ) 
কৃঞ্চ যে গুণ্িচায় বা ত্রজে আগমন করেন,__উহাই গৌট, 
রথযাত্রা-উংসব। রথযাত্রা-উৎসব একটা বাহা অনুষ্ঠান মার 
বিভিন্ন দেশের ও নীতির লোক যে রথযাত্রা বা ০৪1টি 
এর জাক্জমক্‌ বা রঙ তাঁমাসা দেখিয়া যায়, তা” রথযাত্রা 
মন্মথমন্মথ__মদনমোহন কৃষ্ণ মনোরথে আরোহণ করেন, গৌটং 
গণই মনোরথে তাঁকে আরোহণ করাইয়া নিত্য উৎসব বং 
থাকেন। গুপ্ডিচা তা’'দের হৃদয়। মহাপ্রভু একথা বলিয়াছেন? 
“আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন”। গুণ্ডিচামার্জন ' 
দেখা হয় নি; শোনা আছে হয়ত। কেবল জল, ঝাঁটা ? 
পাথর পরিষ্কার করাই গুণ্ডিচামার্জন নয়। কৃষ্ণের বি! 
উপযুক্ত করবার জন্য হৃদয় হ'তে ইতরবাসনা। সেবাব্যতীত। 
যে কৌন অভিলাব, ভান, কৰ্ম্ম ইত্যাদিকে দুর করাই গুটি 
মাজ্জন। এ ভাবে গুণ্ডিচামার্জ্জন না হ’লে জীব “মনো রথেনা্ 
ধাঁবতে| বহিঃ” এবিচারে অসং মশোরথ-বাহিত হইয়া কৃষ্ণ £ 
ক্রমাগত দুরে বিক্ষিপ্ত হবে। 'মনোরথ শব্দে বাঞ্ছা বুঝা 
'অসং মনোরথ বলিতে আত্ষেব্ডিয়-গ্রীতিবাঞ্ছা। আর কৃষ্ণ যা 


আরোহণ করেন, গৌড়ীয়গণের সে 'মনোরথ শবে করে 
গ্রীতিবাগ্থাই উদ্দেশ করে | | 
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_জ্রীযোগগীঠ-ভ্রীনন্বির, শ্রধাগ-মা [পুর 
কাল- সন্ধ্যা, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১ 


“আদদানভূণং দণ্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ 

শ্রীমদ্রপপদান্তোজধুলিঃ স্তাং জন্মজন্মনি ৷” 
আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া সরলের নিকট এই প্রার্থনা 
টরিতেছি যে, তাঁহারা যেন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন__ 
হাতে আমি জন্মেজনেে প্রীরপগোস্বামী-প্রভুর পাদপন্নের ধূলি 
ইতে পারি। ্ঈচৈতহ্যাদেবের মধ্র-রসাহ্িত বান্তব-ভক্তগণ 
নীজেদের শ্রীরূপানুগ-দাস বলিয়া শুদ্ধ অভিমান করেন। শ্রীরূপ 
ামামি-প্রভুর স্বরূপ-তন্ব-সম্বন্ধ শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামি-প্রভু 


Le আমাদিগকে জানাইয়াছেন 


"প্রিয়শ্বরূপে দরিতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে ৷ 
নিজান্ুর্ূপে প্রভুরে প্রভুরেকরূপে ততানরূপে স্ববিলাসরূপে ॥” 


শ্রীরপশিক্ষায় সর বলিয়াছেন 
‘ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্ৰমিতে কোন ভাগাবান্‌ জীব'। 
অ্কষপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-কীজ ॥ 
মালী হঞ্চা সেই বীজ করে আরোপণ। 
শবণ-কীর্তনজলে করয়ে সেচন ॥ 
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উপজিয়া বাড়ে লতা ‘ভ্ৰহ্মাণ্ ভেদি’ যায়। 
বিরজা', ত্রন্মলোক’ ভেদি’ ‘পরব্যোম’ পায় ॥ 
তবে যায় তদুপরি ‘গোলোক-বৃন্দাবন’ । 
'কুধ্চরণ-কল্সবৃক্ষে করে আরোহণ ॥৮ | 


ব্ৰহ্মাণ্ড -ব্রন্মা+ অণ্ড । অণ্ডের ভিতর যেমন a 
থাকে, সেইপ্রকার ত্রহ্মার অণ্ডে চতুর্দশ ভুবনের জর 
করিতেছে । বিশ্বটি ডিম্বাকার, 61159 বা বৃত্তাভাসের মত; 
যাইতে পারে। ব্রন্মাণ্ডের ভিতরে ১৪টি বি 
ব্যান্ধতি-_ ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক এবং? 
সাতটি অবর লোক-তল, অতল, বিতল, সুতল, জলা 
রসাতল ও পাতাল । উ্ধ সপ্ত লোককে বরভূমি এব নি) 
লোককে অবরভূমি বলে। ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যাওয়া মানে মাঃ 
transcend ( অতিক্রম ) করা । | 

স্বধর্মানিষ্ঠা-কলে ত্যাগ, বৈরাগ্য ও তপস্তার প্রভাবে ব্রা 
বানপ্রস্থ ও সন্যাসিগণ মহঃ, জনঃ তপঃ, সত্য - এই চারি ? cl 

যাইতে পারেন। গৃহস্থগন পুণ্যকম্মকলে ভূঃ ভূবঃ ও ও স্ব" | 
তিন লোকে গমন করিতে পারেন । ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ' ও 
দিগের ক্রমশঃ উদ্ধ'লোকপ্রাপ্তি হয় এবং গৃহস্ছদিগের ন 
স্থিতি লাভ হয়। স্বর্গ ও ও ভূমগুলের মধ্যে অন্তরীক্ষ বা রা 
অবস্থিত। স্বলেণকে বা ভুবলেণকে সুক্ষ্রশরীরধারী জীবগদ ) 
করে। জীবগণ ছায়াহীন সুন্ম দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গে গমন * 
ভুলেণক হইতে স্বলেক পর্য্যন্ত লোকে জীবগণের স্থল ভোগ, 
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দেহ লাভ হয়। মহর্জনাদি লোকে যদিও সুন্ম ভোগ আছে তথাপি 
ত্যাগের বিচারই তথায় পরিষ্কট। এসকল উদ্ধলোক হইতেও 
স্ত্যাগীদের পতন ঘটে । আব্যক্ষিকতার বলে জীবগণ সত্যলোক- 
পৰ্য্যন্ত পৌছিতে পারে । কিন্ত তথায় অধোক্ষজের সেবার কোন 
কথা নাই। সত্যলোকে ব্রহ্মার বাস-_তথার উদ্ধরেতাঃ যতিগণের 
গমন ও বাস হয়। কুঞ্চভজনকারিগণ ফল-লাভের আশা করেন 
না_তীহারা এ সত্যলোকও চাহেন না; কেন না, এ সত্যলৌকও 
অনিত্য ও প্রাকৃত। নানব-জ্ঞান, যুক্তি, তর্ক-বিচার এ পর্যন্ত 
যাইতে পারে ; কিন্তু অবোক্ষজের নিকট যাইতে পারে না। ভোগী 
সকাম কম্মীদিগের কখনও ফলকামনার Satiation (তৃপ্রিজনিত 
বিরাগ) হয় না। যদি প্রীহরি আরাধিত না হন, তাহা হইলে 
ত্যাগ, বৈরাগ্য ও তপস্তার কোনই মূল্য নাই। তাই স্রীনারদ- 
পঞ্চরাত্র বলেন-__ 
“আরাধিতো যদি হরিস্তপস্তা ততঃ 
নারাধিতো যদি হরিস্তপস্তা ততঃ কিম্‌। 
অন্তবর্বহির্ষদি হরিস্তপস্তা ততঃ কিং 
নান্তব্বহির্যদি হরিস্তপস্তা ততঃ কিম্‌॥” 
যদি ্রহরির সেবা হয়, তাহা হইলে তপস্তার প্রয়োজন কি? 
মার যদি শ্রীহরি সেবিত না হন, তাহা হইলেই বা তপস্তার 
প্রয়োজন কি? Privation বা ত্যাগ-জিনিষটিকে ভোগের পর 
গাহগ্রাপ্তি বা মাতালের ‘খোঁয়ারি’ অবস্থা বলা যাইতে পারে। 
‘জাগ করিতে করিতে যখন ইন্দ্রিয়সকল শিথিল হইয়া যায়, খাইতে 
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খাইতে যখন আর রুচি থাকে না, দেখিতে দেখিতে যখন বিছ 
হয়, তখন সাময়িক অস্থায়ী বিরক্তি বা বৈরাগ্য উপস্থিত হয় 
সংসার ভোগ করিতে করিতে যখন জীব ক্লান্ত হইয়া পাড়ে, ত ' 
আর সংসারের তাপ সহা করিতে না পারিয়া কেহ কেহ ভগ 
অনুসন্ধান করেন । কিন্তু যাহারা অন্তরে ছুর্দমনীয় ভোগ-গিপাঃ। 
সংরক্ষণ করিয়া ফন্তবৈরাগীর বেষ ধারণ করে, তাহার! অত! 
বহির্মমখ ও শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। গীতায় জাব 
বলিয়াছেন 
“কর্মেন্দ্িয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ । 
ইন্দিয়ার্থান্‌ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ৷” 
জাগতিক দরিদ্রতা দূর করিবার জন্যই যদি সংসার তা?! 
করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে হরিভজন হইবে না । “দানি 
বশতঃ সোনা মুগের ডাল খাই না; কেন না, অর্থাভাবে যোগায় 
করিতে পারি না, অথচ যদি বলি ‘আমি মুগের ডাল খাই ন 
তবে লোক-দেখান কপটতাই হইল” ত্যাগী, বৈরাগী, ত্গী 
অথবা সাধুর ভাণ করা কলি-কালের একটি প্রধান লক্ষণ হু 
পড়িয়াছে। শ্রীমন্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে এই কথাটি পাই-- | 
“শৃদ্বাঃ প্রতিগ্রহীন্ততি তপোবেশৌপজীবিনঃ। | 
ধৰ্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধৰ্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমীসনম্‌॥” 
যাহারা তুচ্ছ বিষয়ের বিচ্ছেদে শোককারী, তাহারাই শৃঃ 
হরিভজনের শিক্ষা-প্রণালীতে যাঁহার! অগ্রসর বা যীহার! হরিভর্জ 
করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছেন, তাহাদিগের সৌভাগ্যের প্রশংসা? 


‘ 
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করিয়া আমি যদি মনে করি-‘সরল বলিয়া ই'হাদিগকে গুরু- 
'বৈঞ্বগণ খুব পরিশ্রম করাইতেছেন ; কিন্তু ই হাদিগকে কিছুই 
খাইতে দিতেছেন না” তাহা হইলে আনার মত শূদ্র আর কে 
আছে? 'ছাত্রগুলি মাষ্টার মহাশরকে বেতন দিয়াও আবার স্কুলে 
কালে গিয়া অঙ্ক কবিরা দিতেছে, মাষ্টার-মহাশয় সেই ছাত্রগুলির 
ভূল-ক্রটার জন্য বেত্রাঘাত করিতেছেন, মাষ্টার মহাশয় নিজের 
স্বার্থের জন্যই ছাত্রগুলির উপর প্রভুত্ব করিরা ছাত্রগুলিকে কেবল 
কষ্ট দিতেছেন, অতএব এই প্রকার নিষ্ঠুর শিক্ষককে পরিত্যাগ 
করাই কর্তব্য__যাহারা এইরূপ বিচার করে, তাহারা অত্যন্ত শিক্ষা- 
বিরোধী, ভবিত্যন্ৃষ্টিহীন, মূর্থতী-পোষণকারী বেণেবুদ্ধি-বিশিষ্ট অবুঝ । 

কর্মকাণ্ডে সর্বদাই নশ্বর অনিত্য লাভলোকসানের কথা 
আছে। আবার জ্ঞানকাণ্ডেও অকাল-বৈরাগ্য অবশ্য বড়ই 
বিপজ্জনক । কিন্তু যাহার! বুঝেন যে, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সকলই 
অনিত্য, তাহাদের পক্ষে ভগবত্তজন ব/তীত আর কি কর্তব্য থাকিতে 
পারে? হাহাদের বিচার হইয়াছে_'হে কৃষ্ণ, তুমি ব্যতীত 
আমাদের আর কেহ নাই, তাহাদের শুদ্ধ বিচার ও আচার 
অশুদ্ধচিন্ত সংসারিগণ বুঝিতে পারে নাঁ। গৃহত্রতগণ 'কন্তাহ 
বৃদ্ধিতে মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। 'কৃতকার্যের ফল আমি 
পাইব’_ ইহাই কৰ্ম্ম; আর কর্মের ফল আমিও পাইব না, ঈশ্বরও 
পাইবেন না'__ইহাই জ্ঞানকাণ্ড। 

“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সূ্ববশঃ। 
অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ৷ 
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কৃষ্ণেতর ভজনের বাজারে খুব ভিড়, হরিভজনের বায় । 
লোক এত কম কেন, তাহ। চিন্তা করিরা দেখা উচিত। &, 
ভজন না করিলে কি ভীষণ বিপদ্‌ হয়, তাহা মায়ামূঢ নস 
বুঝিতে পারে না। হরিভজন-পরারণ চতুর জনগণ বর্ন 
কাণ্ডের ফন্তুত্ব বুঝিয়া হরিভক্তির পথ অবলম্বন করেন। £ি 
অভক্তদিগের পক্ষে “ভূতে পশ্যান্তি বর্ধরাঃ_ এই ব্যান 
প্রযোজ্য । পাবপ্তিকম্মিগণের বিচার - 'বৈষ্ণব কেন পাকা! 
থাকিবেন? তাহাদের হরিভজনসৌকর্ধ্ের জন্য আবার ৷ 
প্রতিষ্ঠানাদি কেন?” উহাদের বিচার_ জগতের সমস্ত বা 
ভোগীদিগের ভোগের ও তৎফলে নরকে যাইবার জন্য, গা 
সাধুদের ভগবৎসেবার অনুষ্ঠানের জন্য নহে । টি, 
করাই দরকার; তাহাদের হরিভজনের কোনই সুবিধা ব্য 
দিতে হইবে না! -কেন না, তাহারা ত আমাদের ভোগের ই 
যোগাইয়া! হিংসা করিতে প্রস্তুত ন’ন ! আমরা তাহাদের অহ 
হইয়া এমন সখের- সুখের - এমন ভোগের _ এমন মধুর জী 
নষ্ট করিব কেন? আমরা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিব, আঃ 
দুনীতি আশ্রয় করিয়াও জগৎ ভোগ করিব & & 
আমি যখন গৌড়ীয়ঠের একজন প্রধান মোড়ল, € 
অপরের জিনিষগুলিও আমারই জড়েব্দ্িয়ের সেবায় লাগা 
“আমি অনেক পরিশ্রম করিতেছি, আমার পরিশ্রমের ফদ' 
দিব কেন" ?-ইহা! অত্যন্ত কষ্ণবিমুখ কুকন্মীর বিচার! 
বাবাজী বেষধারীর র্বদ্ধি হইল,_ ‘আমি সাধু, আর ৪ 


] 
|! 
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আমারই ভোগ্য" এ অপরাধী ব্যক্তি অহংগ্রহোপাসক হইয়া 
অসংপথ গ্রহণ করিল। উহার বিচার হইয়াছিল--গৃহস্থের 
নিকট হইতে পরসাগুলি লইয়া আমরাই খাব-দাব-থাঁকৃব, 
হরিভজনের চেষ্টা করিব না৷? এ ব্যক্তি পূর্বে কঠোর ফন্তবৈরাগা 
দেখাইয়াছিল। আর এক ব্যক্তি (* * বোস) ছুট লোকের 
পরামর্শে পড়িয়া গৌড়ীয়মঠের প্রতি অপরাধ করিল এবং তাহার 
সর্বনাশ হইল। এ ব্যক্তি রাজকার্যাকালে দুর্নীতি পোৰণ করায় 
সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে । সে বৈষবাপরাঁধের ফল হাতে 
হাতে লাভ করিল । 

কর্মকান্তী তথাকথিত ধৰ্ম্ম-সম্প্রদায়ভূক্ত-মাত্রেরই বিচার-- 
‘আমরা কর্মের ফল লাভ করিব । কর্ধাতাাগী জ্ঞানীর বিচার 
্বৃত্যর পর আমি শিব হইব, জড়ীয় তর্ক-বিচারের ছারা 
লোককে ঠকাইব, আর হরিভক্তির ও হরি-গ্ররু-বৈষবের নিন্দা 
করিব। সংসারের লোকগুলি কেশ পাউক, আমি কেবল মুক্ত 
ইইবা, পাষণ্ডী তামসিক ভোগীর বিচার বৈধ্বেরা কেন 
আমাদের একচেটিয়া ভোগের ক্ষেত্র এই জগতে জীবন ধারণ 
করবেন? তাহারা না খাইয়া মরিয়া যাঁউন, তা’ হ'লেই 
আমরা নিরাপদে জগৎটাকে পূর্ণরূপে ভোগ করতে পার্ব। 

‘ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব'_ এ স্থলে ‘ভাগা- 
বান! কাহাকে বলিব? অনন্তকাল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে 
কোন জীবের সংসার-ক্ষযোন্মুখ হইলে তবে সেই জীবের ভক্তির 
প্রতি যে স্বল্পমাত্র রুচি, উহাই তাহার ভাগ্যবন্তার পরিচয়। 
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| 
শুক্জ্ঞানীর চিন্তান্সোত:-_'ভ্রন্মের সহিত আমি একীভূত | 
যাইব, ভোগের সামগ্রী জগৎকে দিয়া যাইব, ভগবান বা থে 
বলিয়া কেহই নাই !? ভগবছক্ত ভগবদ্তক্তি ও ভগবান্‌কে আতর! 
নির্ধিবশেববাদীর চেষ্টা। এ প্রকার নির্বিবশেববাদীর চিনা, 
'কাণীতে বসিয়া দাবাই খেলি, আর যাই করি, মরিলেই মি 
হইব!’ কুকর্মীর চিন্তা “অপরকে কষ্ট দিয়াও আমরাই দ। 
ভোগ করিব ৷? সংৎকল্মার চিন্তা 'পুণ্যসংগ্রহের জন্ত আছ! 
দান, ধ্যান, পুণ্যাদি ও সাধুর সেবা করিব এবং নিজের বধ 
ও কুটুম্বাদির জন্য অর্থ সঞ্চর করিয়া রাখিয়া যাইব। নি 
বৈঝ্বগণের বিচার--“ঘাহারা হরিভজন করিতেছেন গণ 
ভবিষ্যতেও শ্ৰীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবেন: তাহাদের জমা 
অর্থাদি সঞ্চয় করিব !” হরিভজনেই সকল অর্থ ব্যয়িত হর 
ইহাই গৌড়ীয়মঠের বিচার ৷ ৃ 
গৌড়দেশে যদিও কিছু কিছু ভক্তির কথা দেখা যায়, ্ 
পশ্চিনদেশে ভক্তি-সদাচারের বড়ই অভাব । তথাকার গর 
পৌনে যোল আনা লোকই হয় কর্মী, নয় জ্ঞানী, নয় যো 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু মাথুরমগ্ুলে ল্লীবপপনাতনে 
প্রচার সম্বন্ধে বলিয়াছেন = 
“পশ্চিমের লোক-সব মূঢ় অনাচার । 
তাহা প্রচারিলা ছু'হে ভক্ভি-সদাচার ॥” 
কৰ্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের আশ্রিত ব্যক্তিগণই মুঢ়; তাহা? 
হরিভক্তি ও সদাচার নাই। মূর্খ ধনী পশ্চিমের দেশও 
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শেঠ্দের বিচার-_ঘেমন বর্তমানে কুলিয়া শহরে দেখা যায়__ 
হরিনাম গান করাইবার ছলনা তাহারা দরিদ্র অর্থলোলুপ 
১ সীনোকগুলিকে নামাপরাঁধ করাইতেছে।  পুণাভূমি ভারতের 
অনেক স্থানে maternityর ( পতিতা-সদনের ) নাম করিয়া 
পাতিত্যের সহায়তা কর! বুদ্ধিমান্‌ মন্ুষ্য-জাতির কখনও উচিত 
নহে। সনাতনবৰ্ম্মের নামে এরূপ লক্ষ লক্ষ নামাপরাধের আড্ডা 
দরিদ্রভাগডার ও ভাগবত-পাঠের দোকান খুলিয়া জীবের সর্বনাশ 
করাযে ঘোরতর অপরাধ, তাহা মূঢ় অনাচারী ব্যক্তিগণ বুঝিতে 
পারে না সংকম্মিগণ তথাকথিত সাধুসেবা, দান-ধ্যানাদি কর্মাদ্ধারা 
সত্যলোক পৰ্য্যন্ত পৌছিতে পারে; আর অসংকল্পিগণ পাঁপ- 
কা্ধ্দবারা নরকে গমন করে । শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভূর শিক্ষা কিছু 
নিৰ্ব্বোধ প্রাকৃত-সহজিয়াগণের শিক্ষার মত নহে। জগতের 
লোককে ভ্ানক বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই জ্রীনহা প্রভূ 
 শ্রীরপগোস্বামিপ্রভৃকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই শ্রীরূপ- 
শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়া পৰ্য্যন্ত আমরা শুদ্ধ হরিভক্তির কোন্ই 
স্ধান পাইতে পারি না। পুণ্য ও পাপকারী সংকম্মী ও অসং- 
র্মীদের ও ফন্তুত্যাগী বৈরাগী ব্রহ্মসাযুজ্যকামীদের বিচারে 
উভকতগরণ সর্বদাই নিষ্টীবন পরিত্যাগ করেন।  গ্রহণ-নান, 
৷ অর্থে ত্রাহ্মণভোজন ও দানাদি কন্মকাণ্ডে ভগবগ্তক্ত আবদ্ধ 
ই খাহন। ভগবন্তক্ত কৰ্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডকে বিষের ভাগ বলিয়া জানেন । 
“কম্মকাণ্ড জ্ঞানকীণ্ড, সকলি বিষের ভাণ্ড, 
অমৃত বলিয়া যেবা খায়। 





জালাল 
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না যোনি সদা ফিরে, কদৰ্য্য ভক্ষণ করে, 
তার জন্ম অধপাতে যাঁয় ॥ 

কর্ম্মকাণ্ডী নৈষ্ষল্মবাদী নহে, তাহারা কম্মের ফলের আমা. 
করে। কর্মীদিগের মধ্যে 0801002115 (জাতীয়তা), গাও], | 
081$া0 (গ্রাদেশিকতা) প্রভৃতি যে বিচার দেখা যায়, তাহাঃ। 
মূলে মাংসধ্য-মাত্র। উহাদের বিচার- “অন্যের অমঙ্গল হই | 
আমার কি? আমার জড়নুখ-সুবিধ! হইলেই যথেষ্ট ৷' আমর 
এসকল অপস্বার্থপরতার মধ্যে কখনই প্রবেশ করিব না। প্রীগীর 
সুন্দর ও তদভিন্ প্রিয় গোস্বামিগণ আমাদিগকে কৈতবরূপ অপ. 
স্বার্থপরতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কতই-না মহতী চে: 
করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অহৈতুকী অমন্দোদর। 
দ্রার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রা 
বলিয়াছেন = | 
বৈরাগ্যযুগ, ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীগ্দ্‌ মন্ধম্‌ | 

কপাধুধির্ষঃ পরছুখেছুঃখী সনাতনস্তং প্রতুমা শ্রয়ামি ॥” 
যিনি বহু প্রযত্বসহকারে বিবয়ান্ধ ও ভক্তিরসপানে অনি 
মাকে বৈরাগ্যঘুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াঁছিলেন, আমি নেই 

শ্রীনাতন গোস্বামি-প্রভুর শরণাগত হইতেছি। 

: বৈফবদিগের চিন্ত সর্বদাই পরোপকারের জন্য ব্যন্ত | প্র 
মহা প্রভুর মন্ুত্জাতির প্রতি “কৃষে মতি হউক”_এইরা। 
আশীবর্বাদই জগতের পরম-মঙ্গলজনক। জীবকে কৃষ্ণে মতিবিনি 
করিতে পারিলে উহাই সর্বাপেক্ষা বড় ৪10079]0 হয়। কফি 
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দান করাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় উপকার--ইহা জানিতে পারিলেই 
ুগ্রজাতির সকল সুবিধা হইবে । বিঝুর আরাধনা অপেক্গাও 
বঞ্চবের আরাধনাই বড়; তাই বৈঝ্বরাজ শঙ্তু পার্বতীকে 
বলিরাছেন-_ 
“আরাধনানাং সর্বেবাং বিঝোরারাধনং পরম্‌। 
তন্মাৎ পরতরং দেবি তদীরানাং সমচ্চনম্‌ ॥” 

ধাহারা বিষ্ণুর সেবা করিতেছেন, তাহাদের সেবা করা 
দরকার । কিন্ত তাহা না করিয়া যাহারা চতুর্বর্গের আশায় প্রমত্ত, 
তাহারা মন্ুত্য জাতির পরম-মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। যাহারা 
জ্রানী, তীহারা যনে করেন-_ “আমরা মুক্ত হইব । মন্ুয্যজাতির 
মঙ্গলামঙ্গলে আমাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি কি?' ইহারা অপস্বার্থপর। 
আবার যে-সকল কর্ম্মী জগতের আপাত-মঙ্গলের জন্য altruistic 
010)88808. (অনিত্য উপকারের প্রচেষ্টা) করিতেছেন, 
তাহাদেরও বিচার-_অতি সঙ্কীর্ণ। এই সমস্ত বিচার পরিত্যাগ 
করিয়া হরিভজনের পথ অনুসরণ করাই দরকার ৷ ফ্রান্সের 
(ফরামী দেশীয় ) 10810709এর বিচার-__মনুত্ত-জাতির বংশরৃদ্ধির 
জন চেষ্টা উচিত নয়। এই সকল ক্ষুদ্র বিচার আমাদের সর্ববতো- 
তাবে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচারে আবদ্ধ থাকিলে 
জারা মন্স্বজাতির কোনই নিত্য-উপকারের সন্তাবনা নাই, বরঞ্চ 
অমঙ্গলেরই পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। টব890150এর মত বীর 
“ক্ষও মহুস্তজাতির কোনই উপকার করিতে পারেন নাই। 

ভগবানকে জানাই সন্শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। শাঙ্ছে টি 
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আছে--“বিদ্যা ভাগবতাঁবধি” | বর্তমানে যে Godless ৫. 
98101) ( নিরীশ্বর-শিক্ষা ) সর্ধত্র প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে 
তন্দারা জগদ্বাসীর কৌন সুবিধা হইতেছে না__অনুবিধাই হইয়া 
হইতেছে ও হইবে। শ্তরীচৈতন্যের দয়া বিতরণের দ্বারাই জগগ্ধাদী! 
মনুঘ্যজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার হইবে । তাই শ্রীল কবিরা | 
গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন__ | 
“স্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার । 
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমতকার ॥” 
পরছুখেছুঃখী শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুর ও ীরঘুনাথদাম। 
গোস্বামি-প্রভুর বাণীতে পাই যে, শ্ীমহাপ্রভূ আমাদিগকে eth! ৷ 
and nonethical principles সকলই পরিত্যাগ করি 
একান্তভাবে শ্রকৃষ্ণনাম-প্রভুর শরণাগত হইয়া কীর্তনপর হইতে 
বলিয়াছেন। নৈষ্নধ্যবাদী জ্ঞানী যে-প্রকার অসুবিধার হা ূ 
পতিত হইয়াছেন, শ্রীচৈতন্যের দয়া তাহা হইতে পতিত জীবগণনে ৷ 
উদ্ধার করিয়াছে।  শ্রীচৈতন্যের দয়া বিচার করিলে আমাদের চিত 
অপর সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মক্গলামঙ্গলের চিন্তা হইতে নিরস্ত হইয়া 
তদীয় পাদপন্সে স্বদৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইবে । ূ 
্রমন্হাপ্রতু কাহাদিগের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছেন! 
তাহাও আমাদের কিচার্য্য। তাহারই গ্রীমুখোক্তি | 
“ত্রন্ধাণ্ড ভ্রগিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব। ূ 


গুরু-কৃষপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ।” | 
মনুস্তজীতির ভাগ্য বা কপাল-_ছুই প্রকারের । i 


চা রি 
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প্রকারের লোকের কপাল-পোড়া, আর এক প্রকারের লোকের 
কপাল-জোড়া। থাহার কপাল ভাল ও বড়, তিনিই হরি" 
ওজনের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি এই জন্মেই হরিভক্তি 
লাভ করেন_ তাহার আর জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হয় না। 
আমরা একান্তভাবে শ্রীচৈতন্যের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে 
এই জন্মেই সকল মঙ্গল লাভ করিব । মঙ্গলের রাস্তায় 
আপিয়াও পুনরায় জীবের পতন হইতে পারে। সুতরাং আমা- 
দিগকে সৰ্ব্বক্ষণ কনক-কানিনী প্রতিষ্ঠাশার লোভ হইতে দূরে 
থাকিতে হইবে । হরিভক্তির কথা শুনিলে সকল প্রকার অসৎ ও 
অন্পীল চিন্তা দূর হইয়া যাইবে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা এত সত্য, 
এত বড় ও এত সুন্দর বে, তাহার নিকট অন্য কথা কখনও 
দাড়াইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে না এবং পারিবেও না। ধর্ম্মার্থ- 
কাম-মোক্ষবিকা রকারী শ্রীচৈতন্ত-কথার সেবকই প্রকৃতপক্ষে মহা 
উদার। গৌরভত্ত কত বড় বুদ্ধিমান, কত বড় চিন্তাশীল ও 
কত বড় পরোপকারী, তাহা একবার নিরপেক্ষচিত্তে অনু- 
ধাবব করা দরকার! “আমি অন্যের উপরে প্রতুত্ব করিব, 
পরে আমার সেবা করুক'- এই প্রকার ভীষণ রব দ্ধি হইতে 
গীচৈশ্ন্যচন্দ্ের দয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন! 

আমাদিগের একান্তভাবে পরমদ্ুখদ্ুঃখী শ্রীল সনাতন 
গাশ্বামি-প্রভুর স্থুবিচারের আন্ুগত্য-লাভ হউক। মনুস্তজাতি 
বিবিধ দুঃখে জঙ্জরিত। এই ত্রিবিধ দুখের হস্ত হইতে যিনি 
সগঘাসীকে উদ্ধার-সাধন-পূর্ব্বক স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, 


তিনিই প্রকৃত পরছুঃখছুঃখী। আমরা কৃষ্ণবহিল্মুখ জীবে: 
অনিত্য অশেষ অভাব কোনদিন পুরণ করিতে পারিব না। গই 
জগতে বদ্ধজীবের সং্বক্ষণই অভাব রহিয়াছে । আজ নাস 
আমরা এক ব্যাধি হইতে মুক্ত হইলাম, কিন্ত রকম রকম দৈহিক, 
মানসিক ব্যাধির হস্ত হইতে পরবন্তি-কীলে কিরূপে মুক্ত হইব? 
“শরীরং ব্যাধিমন্দিরম”__ ব্যাধির ত’ শেষ হইবে না। আমান | 
বর্তমানে তথাকথিত অচাঁবটি-- জড়বন্তু ভোগেরই অভাব। । 
আমাদিগের ইন্দরিয়গুলি সর্ধবক্ষণই জড়বিষয়ের স্পর্শ ও আগ্গা-। 
যুক্ত, আমরা মায়া-কবলিত হওয়ার বহিজ্জগতের বস্তুর সহিত, 
আমাদিগের ইন্ডরিয়গুলির ৪8010910167) হইয়াছে । আমর | 
জড়জিনিষের সাহায্যে জড়জিনিষের ভোগজনিত অভাব দুর! 
করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিযসকল তাহাদের 
যোগানদার বা সেবক না পাইলে বড়ই অভাব বোধ করে৷ 
আমরা বহিম্মুখ লোকের জড়ীয় অনিত্য অভাব দূর করিবাং 
জষ্য ক্ষুধার্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্তকে জল দান, রোগীকে ই 
পথ্য-দানাদি করিয়া এ ক্ষুদ্র বিচারে আবদ্ধ হইয়া পড়ি- 
তদপেক্ষ বড় বড় কথায় আমাদের বুদ্ধি প্রবেশ করে না 
জগদ্বাসী মনুষ্য বা দেহাত্মবোধক্রমে জীবগণ প্রাকৃত-সমাঞজে। 
থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের যে অনিত্য আর্থিক উন্নতির সাহা | 
করিবে, ইহা তাহাদের নৈসগিকী (স্বভাবসিদ্ধ নহে) বি 
হইয়া পড়িয়াছে। এ সকল পুণ্য-কর্মম করিয়া বাহারী করিবার [ 
কিছুই নাই। জগতের এই সকল ধর্দাধর্্ের কষ চি 


| 
॥ 
১৩২ শ্রীল গ্রভূপাদের গোলোক বাণী | 
| 
| 
| 
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চেতন সাধারণ জীবও বুঝিতে পারে। ধর্ম, অর্থ, 
ক _এই চারি পুরুবার্থের কথা একটুকু বিচারশীল 
বিস্তর বুঝিয়া থাকে । কিন্তু নিত্য-মঙ্গলের কথা, 


আচ্ছাদিত" 
বাগ ও গো 
Ds 


/ মকলেই অল্প ৷ 
গঞ্চমপুরুবার্ঘ কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা বুঝিতে ন! পারিলেই 


সনুবিধা। ইহজগতে চারি-চাল দাঁবা-খেলার পর কি হইবে 
তাহা বুঝিতে না পারিলে খেলোয়াড়কে যেমন বিষম বিপদে 


বিশেষ 


গড়িতে হয়, তদ্রপ পঞ্চম পুরুবার্থের মহিমা না বুঝিতে পারিয়া 
আশ্রয় না করিলেও পুনঃ পুনঃ সংসার লাভ হয়। যে-সকল 
লোক গ্রাণি-জগতের দুঃখ ও অভাবের অন্তনিহিত কারণ বুঝিতে 
পারিতেছে না তাহারা বাহিরের 70১55 (প্রতীকারোপায় ) 
খবরও দেবার জন্যই সৰ্ব্বদা ব্যস্ত । In this world we 
unjustly and improperly extend our charity to un- 
desirable People. যাহারা আমাদের কোনকালেই নিত্য- 
শল করিবে না, যাহাদের স্বভাব গুরু-বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করা, 
আর দুধ-কলা দির সাপ পোষা - একই কথা । তাদৃশ অনিতা 
ঈপকার করিলে তাহার পরিবর্তে অপকার করাই বহিম্মথ 
দাসীর স্বভাব। যদি উপকার করিতে হয়, যদি দান 
টু ৱিতে হয়, তবে বৈক্ষবকেই করা কর্তব্য ৷ All credit 
ক due to the Godloving people 0015. যিনি ২৪ 
ড় ভগবানের ভজন করেন, একমাত্র তাহাকেই বিশ্বাস 
২ সেবা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ভগবানের সেবা করে 


মা নু 
₹' সৈবান্ নামে নিজে সেবা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত, 
| 
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| 
তাহাকে কখনও বিশ্লাস করিতে হইবে না”_সে বং 
বৈষ্ণবাবৈষ্ণৰ চিনিতে পারে না। অভক্তের মধ্যে আগা! 
দৃশ্য গুণসকলও অচিরেই লুপ্ত হয়, কিন্ত দেবতাগণ-সহ সর্ব দঃ 
একমাত্র শুন্ধভক্তেই নিত্য বিরাজ করে, 
“্যস্তাস্তি ভক্তিরগবত্যকিঞ্চনা 
সর্ধেগু গৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ৷ 
হরাবভক্তস্ত কুতো মহদ্গুণা 
মনোরখেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥” ৰ 
ভ ০ সমস্ত চদার ঠা | 9 





হইবে না। কিনি Some aspects of goodness my 
be apparently found in Godless pecple, still L 
wise should not admire them. How can 0৮7 
Serves only atheism or limited things of plein 
menal Nature, possess any really good qual 
atall? Haribhakta is eternal. Heis fullof 
Sood qualities in full quantity. | 
“হরাবভক্ত্ত কুতো মহদ্গুণা মনৌরথেনাসতি ধাবতো | বঞধি। | 
Even the few good ‘qualities is seemingly fou 
atallin an অভক্ত will vanish like a moving ০২ 
from the mind of one whois nota true devo 
আমাদের মনটি রথ্চসদৃশ। Our, mind is always 5] 


১৩৫ 


ouch with, enjoy and be entangled or entra- 


1 10 be int 
তাহার ফলেই বন্ধন 


J 

| 

! 

| > 
প্রীত্রীল প্রভূপাদের হরিকথা 
| 

4 

| with the objects of Maya. 


{ pped 
৮ (কেশ-ভোগ | 
| _ ‘অমতি ধাবতো বহিঃ-_এই স্থলে ‘অমং’ বলিতে বহি- 
' জগতের ভোগ্য অনিত্য অসং বিষয়কে বুঝিতে হইবে | There 
| are two sorts of function of the energy of Godhezd. 
৷ বহিব! শক্তি or the Energy Improper (maya ) has 
09860 this delusive world prison and অন্তরঙ্গা শক্তি 
‘or Energy Proper has manifested Eternal All- 
“Blissful Region Vaikuntha, ( of fourth to infinite 
ken ) অন্তঃ+ অঙ্গ অন্তরঙ্গ, বহিঃ+ অঙ্গ = বহিরঙ্। 
A অর্থাৎ 906, উহাই বস্তু । বস্তুর অন্তঃস্থ অচ্ছেষ্য 
অভিন্ন শক্তিকে ‘অন্তরঙ্গা শক্তি' এবং বস্তুর বহিঃস্থ অস্পুষ্ট শক্তিকে 
'হ্রিঙগ শক্তি' বলে। The Absolute Person Whose 
“tKistence cannot be traced in the factor of time 
and Space or in the laboratory of human logic is 
মধোক্ষজ । অস্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গী, উভয় শক্তিরই আকর্ষণ আছে। 
বাহিরের অনিত্য 10076 বস্তু যাহাতে আমাদিগকে অচিৎ 
| মলিন গুণাশ্রিত মনকে বল-পূর্বাক আকর্ষণ বা 
করে, তজ্জন্তই আমাদের শুদ্ধসন্ব বলবান্‌ চেতনময় 
নর আনুগত্য দরকার- যাহাতে আমরা সেই আকর্ষণের 
বিকর্ষণের হাত হইতে নিজেকে বীচাইতে পারি। We 
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must resist such detrimental temptations, ঢ 
আকর্ষণের বা বিকর্ষণের হস্ত হইতে বাঁচিবার জন্য আগা 
সর্বক্ষণ শুদ্ধ ভগবন্তক্তির অনুশীলন করা অত্যাবপ্ক। 
একমাত্র শ্রীরূপান্ুগত্যেই পাওয়া যায়। এই জগতে প্রাঃ 
অনিত্য বস্তুর প্রতি পরস্পর আকৃষ্ট বা বিকুষ্ট অনিত্য শব 
সেব্য-সেবকভাবে যুক্ত বা বিযুক্ত, তাই আমর পরস্পর পরশ 
আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করি - কেহ কাহাকে ছাড়িতে গেলে ॥ 
অনুভব করি বা আকর্ষণরূপ-রাঁগের ব্যাঘাত-ফলে-দ্বেষরূপ রি 
এবং পুনরায় কেঁচে গণ্ডয করিয়া আকর্ষণ করি এবং আৰ? 
_ইহাই ভীষণ কৃষ্ণ-বিস্থৃতিরূপ সংস্থতি। এই ঘোর রি 
্রীরপান্ু্গবর এগুরুপাদপন্মই আনাদের একমাত্র অন্ধ 
হউক। আমরা শ্রীল রথুনাখদাস গোস্বামী" প্রভুর রচিত ৭ 
শ্রীরাধিকানাধবাশা প্রদাতা রূপানুগবর শ্রী গুরুপাদপন্সে পু? 
প্রণত হইতেছি। 

নামশ্রেষ্টং মন্মপি শচীপুজমত্ৰ স্বরূপং 

শ্রীর্পং তন্তাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্‌। 

রাধাকুণ্ুং গিরিবরমহো বাধিকামাধবাশাং 

প্রাপ্তো যন্ত প্রথিতকৃপয়৷ প্রীগ্ুরুং তং নতোইন্লিঠ 


টি | 














শ্রীপ্লীল গভুপ।ঙছের উপদেশ 
[ স্থান ্রীধাম-মারাপুর, জ্রীচৈতন্যনঠ, ভক্তিবিজয়-ভবন | 
কাল--১৩ই চৈত্র, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ ; ইং ২৬শে মার্চ, ১৯৩২, 


অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা । ] 


আমাদের সঙ্গদানের জন্য যে সাময়িক উৎসবাদির প্রবর্তন, 
তীর্থ বা শ্রীধামবাসের স্থযোগদান, তাহার মূল উদ্দেশ্য - চেতনের 
বৃত্তি উন্মেষিত করা । চেতনের স্বভাবে বৃত্তি আছে, কিন্ত বর্তমানে 
তাহ! অনুন্মেষিত। খুব e০৫৭] হওয়া বা altruistic হওয়া 
প্রভৃতি এই জগতের যে সকল নীতি, তাহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সাম্প্র- 
দায়িকতা। কারণ, এই জগতের সাময়িক দেশকালপাত্রগত পারি- 
পাধিকতার সহিত এরূপ নীতির নশ্বর ক্ষণিক সম্বন্ধ আছে। 
Altruistic হইয়া চেতনের বৃত্তিকে আর একদিকে ০005 করা 
২র। ভোগের পথ যেইরূপ কুপথ, ত্যাগের পথও সেইরূপ বিপথ । 
ফন্ত-বৈরাগী মধ্যপথে দ্রিশাহারা হইয়া ত্যাগের পথ গ্রহণ 
করিয়াছে। জড়জগতের গ্রীতি বা শ্রীতিরাহিত্য উভয়ই ঈশ- 
বমুখতা। এই ছুইপ্রকার ঈশ-বিমুখতা পরিত্যাগ না করিলে 
ভক্তির পূর্ণ আশ্রয় লাভ হয় না। 'হারমনিষ্ট, ‘গৌড়ীয়’, 'নদীয়া- 
সকাশ’, পরমার্থা” প্রভৃতি পারমািক পত্র প্রকাশ করিবার কেন 
আবশ্যকতা হইয়াছে ? সকলেই ত' জানেন,_ এই সংসার অনিত্য, 
ইহা হইতে পৃথক্‌ হইলেই মঙ্গল এবং ইহাতে আসক্ত হইলেই 
অমঙ্গল। কিন্তু ইহা জানিলেও শ্রতবাণীর সহিত নিজের চিত্ত 





3 গ্রীল প্রভুপাদের গোলোক বাদী 


বৃত্তিকে একতানে সংযুক্ত না রাখিতে পাঁরিলে, ত্যাগ ও ভোগ 
কোনটি অবলম্বন করিয়াই মঙ্গল হয় ন|। এইজন্যই মামি 
পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পারমাথিক সংবাদপত্রসমূহে শর 
উপদেশসমূহ আমাদিগকে সৰ্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্ধোর সঙ্গে ৫০৫ 
tailed থাকিবাঁর রহস্তজ্ঞান প্রদান করিতেছেন।  শুদ্ধিভক্তিবিটার 
বুঝিতে দেরী হইলে বা না বুঝিতে পারিলে হয় কর্মাকীণ্ড নাহ 
নির্ধিবশেষবাদের মধ্যে পড়িয়া যাইতে হইবে _ বহির্্ম খ-সঙ্গপ্রভারে 
কাম-ক্রৌধলোভ-মোহ বৃদ্ধি পাইবে । আমার সঙ্গে থাকিলে নি 
ফল হইবে? “গোপীনাথ! আমি ত’ কাম-ক্রোধের দাস”) 

“কামাদীনীং কতি ন কতিধা পালিতা ছুরিদেশা 

জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।” 


শেষের পঙ্ক্তি ছুইটী ত’ বলিবার যোগ্যতাই আমার নাই। 

৬০৬৫ বৎসর পূর্বের পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দ 
শ্রীন্বরপদাস বাবাজী মহাশয় থাকিতেন। একদিন একটি লোর। 
_শরহত্যা করে। পুলিশের লোক, কতকগুলি লোকের কথা 
শ্রীন্বরূপদাসকে নরহত্যার বড়যন্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট মনে করি 
তাহাকে ধরিল। তিনি একাকী নিজ্জনে থাকিতেন। ইহানে 
কতকগুলি লোকের মাৎসর্য্য হইয়াছিল । তখন তিনি মা 
করিলেন যে,-তিনি আর জগন্নাথের মন্দিরে থাকিবেন না, কর্ন, 
পটকার “গিরিধারী মঠের নিকট একটি কুটিরে বাঁস করিব ' 
অতএব আমরা যে মনে করি-_-অনেক লোকজনের সি 
থাকিলেই হাঙ্গামায পড়িতে হয়, তাহ! নহে ; নির্জনে ' ও একার 


| 
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|কিলেও অনেক অস্থবিধা আসিতে পারে। যাহার! সংসঙ্ঘ 


চী বা নিজ্জনে বাস করেন, তাহাদেরও 


থ 


| 3 পরিত্যাগ করিয়া একাকা বা 
অগ্যাভিলাব, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। অনেক সময় বহিজ্জগতের 
লোকের কনক-কামিনীচেষ্টা দেখিয়া মনে করি, জগতের মধ্যে 


থাকিলে আমাদের সেই চেষ্টা বৃদ্ধি হইবে । কিন্তু দেখিতে পাওয়া 

গিরাছে-রাঁজধানীর অট্টালিকায় পালক্কোপরি স্থখশষ্যায় শায়িত 

থাকিয়া যেইরূপ অস্ুবিধা উপস্থিত হয়, শ্রীবৃন্দাবনের €) নিভৃত 

বনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও সেইরূপই অসুবিধা হইতে পারে ; 

যেমন দেখিয়া আসিলাম - বৃন্দাবনে * * বাবাজী বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য 
 ভক্তি-অহঙ্কারে কিরূপ প্রমন্ত! অতএব বাহিরের চেহারায় 

২ বিশে কিছু সুবিধা হয় না। 

| স্ব_-ভাগবতরত্ব বলিয়া একটি লোক আমাদের শ্রীগুরুদেবের 
নিকট প্রায়ই থাকিত। সে ভাগবত পড়িত। তাহার এক গুপ্ত 

৷ অভিসন্ধি ছিল যে,_-গ্ৰীল বাবাজী মহারাজের নিকট পাঠ করিলে 
জায় যে সমস্ত গৃহস্থ লোক শ্রীল বাবাজী মহারাজের দর্শনে: 
মাসে, তাহারা তাহাকে উত্তম ভাগবত-পাঠক জানিয়া তাহাদের 
ধহ লইয়া যাইবেন এবং প্রচুর অর্থ-প্রতিষ্ঠাদি প্রদান করিবেন। 
এ!_অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন-_শ্রীল বাবাজী মহারাজকে 
ইমভাগবত শুনাইবার জন্য । একদিন শুনিতে পাওয়া 0 
পরা-শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট রাসপঞ্চাধ্যায় পড়িবার 

| উপজ্ধম করিতেছেন ; শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন “আপনি 
ধশ্যালয়ে গিয়া উহ! পাঠ করুন!” তারপর যে-স্থানে পাঠক: - 
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বসিয়াছিলেন, সে-্থানের মাটি খনন করিয়া তাহা গো-ময় দ্বার 
পবিত্র করিবার আজ্ঞা দিলেন । 


একদিন স্থ-- ভাগবতরত্র একটা জলের পাত্রে নিজের পদদেশ 
ডুবাইয়াছিল। সে শ্রীল বাবাজী মহা'রাঁজকে বলিল- “ত্রাহ্মাণ্র | 


এই পদধৌত জল কি বৃথার নষ্ট হইবে ?” মল বাবাজী মহারাজ 
বলিলেন, - “উহা! আমিই পান করিব ।” ইহা বলিয়া তিনি পান 
করিয়া ফেলিলেন। কাজেই দেখুন, মহতের কাছে থাকিলেও 
স্ববিধা হয় না। স্ু-_ভাগবতরত্রকে আমাদের শ্রী গুরুপাদপ 
কিরূপ বঞ্চনা করিলেন, তাহা সে ধরিতে পারিল না| সে মান 
করিল, শ্রীল বাবাজী মহারাজ, তাহাকে কত সন্মান করেন, কন 
ভালবাসেন । 

শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকটের পর সুবলিত 
লাগিল,_ “বাবাজী মহারাঁজকে কাঁদা, কাচা চাউল, লঙ্কা, ছোলা 


এইসকল ভোগ দিতে হইবে 1” আমি একসময় গিয়া দেখিলাম, | 
শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধিতে একাদশীর দিন কিছুই ভোগ 


হয় না, তাহাকে নিরন্বু উপবাস করতে হয়; আর অন্যদিন গু 
মোট! চাউল, ছোলা, লঙ্কা প্রভৃতি দেওয়া হয় । জ্ীল বাবাজী 
মহারাজের অপ্রকটের দিন কতকগুলি লোক আসিয়া বলিল, 
"গ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিরা গিয়াছেন যে, তাঁহাকে যেন মেথর 
দিয়া পায়ে, দড়ি বীধিয়া কুলিয়া-নবদ্ধীপের রজে সমস্ত শরীর 
বিলু্টিত- করাইয়া পরিক্রমা করান হয়, যেরূপ, ডোম মর 
কুকুরকে পথে টানিতে টানিতে লইয়া যায়” আমি উহানে 


| 
| 
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০০০০ 


| ঠরপ বিচারে বাধা দিলাম ; বলিলাম,তোনাদের চিতন্তবৃত্তি 
পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীল বাবাজী মহারাজ এরূপ বলিয়াছেন ।” 
/্রামাদের সেবা-প্রণালীতে এইরূপ ধরণের কথা নাই! কেহ কেহ 


পাব: 


এমনে করিয়াছিলেন,__শ্রীল বাবাজী মহারাজ পোদ্দারদের ঠাকুর 
হইয়া গিয়াছেন ; আমাদের বিচার তাহা নহে । শ্রীল বাবাজী 
1 মহারাজ এই প্রাকৃত জগতের বস্তু নহেন। যাহারা তাহাদের 
| প্রাকৃত জগতের বস্তু মনে করিয়া বৈধ ও অবৈধ কাধ্য চালাইতে- 
র ছিল, তাহারা সবংশে ধ্বংস হইয়া গেল ৷ 
॥ [এখানে শ্রীল প্রভুূপাদের শিষানানধারী জন্যাসি-বেবধারী 
॥গ--মহারাজ বলিলেন, ব কে ত’ শ্রীল বাবাজী মহারাজ খুব 
(ভলবাসিতেন। শ্রীল প্রভূপাদ বলিলেন_-] শ্রীল বাবাজী 
নিহারাজের ভালবাসা এরূপ নহে। তাহার নিকটে থাকিবার 
[অভিনয় বা তাহার কিছু সেবার অভিনয় করিলেই কিস্বা এল 
বাবাজী মহারাজ তোমাদের চক্ষে এসকল ব্যক্তির সেবা গ্রহণ 
(করিয়াছেন, এইরূপ প্রতিভাত হইলেও তিনি যে কাহাকেও 
আালবাসিয়াছেন, ইহা। প্রমাণিত হয় না। সহস্র সহস্র মাইল 
(রে থাকিয়াও তাহার প্রকৃত ভালবাসা পাওয়া যায় : আবার 
'গায়ের কাছে থাকিয়াও প্রকৃত ভালবাসা পাওয়া যায় না। 
গহার ভালবাসা পাইলে সংসার ক্ষয় হয়; তখন আর বৈধ- 
বৈধ প্রবৃত্তি থাকে না, পরতন্বে রাগের উদয় হয়। 

[ প--মহারাজ বলিলেন, বত, আপনারও যথেষ্ট প্রীতি - 
নাভ করিয়াছিলেন, আপনার সেবাও করিয়াছেন! শ্রীল প্রভু 
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পাদ, বলিলেন-- ] তোমাদের সেবার ধারণা হইতে আনা 
বিচার পৃথক্‌। আমরা এসকল ব্যক্তিকে চিরকালই দুর ই, 
দণ্ডবৎ করিব। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বা আমরা কোনটি! 
উহাদের সঙ্গ করি নাই, সর্বদা দূরে রাখিয়াছি। সাধুর ॥ 
অপরিহাধ্য প্রয়োজনীয়। কিন্ত অধিকার-অন্ুুসারে সঙ্গ স্ব 
নিকটে থাকিলেই যে সঙ্গ হয়, তাহা নহে ; অতি দূরে থাব্যাঃ 
সঙ্গ হর, আবার একঘরে বাস করিয়াও সঙ্গ হয় না। আৰা 
নিকটে থাকিয়াও সঙ্গ হয়, দূরে থাকিয়াও সঙ্গ হয় না। মা 
গণের সঙ্গানের জন্যই শ্রীধামাদিতে উৎসবাদি-প্রবর্তনের বিধা 
রহিয়াছে । গৃহত্রতধর্্ম ধ্বংস করিরা শ্রীকঞ্চত্রত করিবার জ 
_জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্বসেবা-উৎপাদনের জন্য এ 
সকল উৎসবাদির অনুষ্ঠান। নে-__সহারাজ নাকি বলিয়া 
যে, তাহাকে আমার সঙ্গে না রাখার দরুণ তাহার নানার 
অন্বিধা ঘটিয়াছে। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় 
কয়েকটি চেলা ছিল। এক চেলা শ্ীখণ্ডে * * অবৈধ কা 
করিয়া বসিলেন। আর একটি গোপনে গোঁপনে ব্য! 
আরম্ত করিলেন। একদিন শ্রীল জগন্নাথদাঁস বাবাজী মহারাঃ 
জীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট গিয়া উপস্থিত । ত 
জভক্তিবিনোঁদ ঠাকুর কৃষ্ণনগরে বিচারক । শ্রীল জগন্নাথদা' 
বাবাজী মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বলিলেন” 
“আপনি ত! হাকিম, ইহাদের বিচার করুন।” একজন তাহা 
দোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন,-“আমি অন্তায় কাৰ্য্য করিয়া 


গ্রাগাকে শাস্তি দি'ন।” শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাহাকে 


দ্বিতীয় ব্যক্তি 


। ঠারিধাম পর্যাটন করিবার আদেশ দিলেন। দিত 


he 








! দীন জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন,_ “তোমাকে 


 লাউএর ডগা, কুগড়ার ডগা প্রভৃতি করিতে হইবে বেড়া দিতে 
লু রর রর 


হইবে-তোমার এই কার্য; তোমার শরীরের যত শক্তি, ইহাতে 
নিযুক্ত করিবে ।” সেই চেলাটি শ্রীল বাবাজী মহারাঁজকে 
| বলিলেন, “যদি আমাকে এইসকল কাৰ্য্যই করিতে হয়, তবে 
সখ্যানাম কিরূপে হইবে ?” শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন, 
তুমি এসকল কাৰ্য্যই করিবে. তাহাতেই শ্রীনামের কৃপা 
টু ইইৰে ; নতুবা তোমার মঙ্গল হইবে না৷” চেলাটি মনে মনে সন্তুষ্ট 
হইতে পারিলেন না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকটও গিয়া 
৷ বলিলেন যে, শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাহাকে যে কার্য্য দিয়াছেন, 
| শহা করিতে গেলে হরিনাম হয় না। তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
| গকুর এঁ ব্যক্তিকে বলিলেন.--“্যদি তুমি শ্রীল বাবাজী মহা- 
| রাজকে ‘গুরু’ বলিয়া মনে করিয়া থাক, তবে তোমাকে তাহার 
গাদিষ্ট কাৰ্য্য করিতেই হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিলে 
৷ টলিবে না। কেন উহা করিতেছ, পরে বুঝিবে। তোমার যদি 
₹শহার্ূপ বুদ্ধি আসিয়া থাকে, তাহ! হইলে তুমি গুরু পরিত্যাগ 
 করিয়াছ। গুরুর উপর গুরুগিরি করা সর্বাপেক্ষা অধিক 
অপরাধ ৷” ৬ 
দেখিয়াছি, যখন কোন কাজে গলদ হইয়াছে, তখন যোগেন 
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(পরলোকগত গোমস্তা ) পিজুরুদ্দির (পাইকের ) দো ; 
'যাহা যাহা ভাল হইয়াছে, সব আমি করিয়াছি; আর . 
যাহা খারাপ, সব অপরের"_-এই নীতিটি প- তাহাদের | 
শিখিয়। লইয়াছে। “আমি বাহাছুর'_এই বিচার পরমার্থের 
নহে। আমার ন্যায় দীনহীন, অযোগ্য পৃথিবীতে আর. 
নাই, _ সব্বতোভাবে এই অনুভব থাকিলে ীনিত্যাননের : 
হয়। Practically কাজ আরম্ভ করিয়া যে কতরকম র্‌ 
ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই । যদি পার 
অতি সন্গিধানে থাকিবার অভিনয় করি, তা’ হ'লেও অথথ 
হইয়া যাইবে : আবার যদি দূরে থাকি, তা’ হ'লেও অযু 
হইয়া যাইবে । ম-_মিত্র কলিকাতি। Raja’s Lane থাকি, 
আমার কাছে আসিল। ছুই চারিদিন ভাষা ভাষা থাঃ 
চলিয়া যায়। আমার প্রতি খুব বিতৃঘ্চ হইল। আমি গর 
পুরে থাকিরা জমিদারীর কার্ধা করি, বিষয় কাৰ্য্য করি ই 
দেখিয়া তাহার মনে, আমার প্রতি বিতৃষ্ণ হইল । তাহার তি 
হইল - ইহার কাছে ত’ কিছু পাওয়া গেল না, এখন যদি ই! 
গুরুর কাছে কিছু পাওরা যায় ইহা মনে করিয়া সে কুদি 
চলিয়া গেল । ভদ্রলোকের সন্তান, এণ্টে ন পাশ, কঠোর বৈ! 
হাটুর উপরে কাপড়--মলিন বসন; ক্ৰমশঃ বাবাজী মহারা 
000 কিন্ত সেবার অভিনয় বাঁ 
করিতে অপরাধ আসিয়া গেল-_ হুকুম চালাইতে আরম্ভ করি 
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দিগকে দ্বারমানা করিত। সুতরাং আমরা দূর হইতেই শ্রীল 
ও বাবাজী মহারাঁজকে দণ্ডবং করিতান। সে-ই তখন একমাত্র 
গ্ৰেট সেবক । আর একটী সেবক ছিল দী--; সে কিছু তফাৎ 
| তফাৎ থাকিত এবং গ্রীল বাবাজী মহারাজের টাকা-কড়িগুলি 
রাখিত, আর ম- সকল দ্রব্যেরই মালিক। বহু লোক দধি, লুচি, 
1 সন্দেশ, নানাপ্রকার দ্রব্য যাহা লইয়া! আসিত, সকলই মর 
| নিকট প্রদান করিয়া কাকুতি-মিনতি করিত-_যেন সেই দ্রব্যগুলি 
| শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবায় লাগে। শ্রীল বাবাজী মহারাজ 
বলিতে লাগিলেন,_-“এসকল দ্রব্য কেন নাও? এগুলি আর 
লইও না।” মর বড্ড লোভ। সে নিজে এসকল জিনিষ 
ব গ্রহণ করিতে লাগিল এবং লোকদিগকে বলিতে লাগিল যে, 
সকলই শ্রীল বাবাজী মহারাজকে দেওয়া হয়। কিন্তু সে নিজে 
| এসকল-ভোজন করিয়া রাত্রে পর-দার হরণ করিতে যাইত। 
| এইরূপ হইতেছে, এমন সময় একদিন আমি শ্রীল বাবাজী 
| মহারাজের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং শ্রীল বাবাজী 
মহারাজকে বলিলাম যে, ম-_আমাকে বলিতেছেন যে, বাবাজী 
মহারাজ ম-_র প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন! ম--প্রা-র কাছে 
ব্যাকরণ পড়িতে ইচ্ছা করিয়াছে! আর অধাত্রা প-ও একটু 
ব্যাকরণ পড়িবার জন্য গ্রীল বাবাজী মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা 
করিতেছে । প -র কথা বলিবামাত্রই শ্রীল বাবাজী মহারাজ 

ভীষণ চটিয়া গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন, “আপনি জানেন, 


আপনার নাম লইয়া গ্রীচৈতন্তচরিতাস্থৃত পাঠ করে এবং সম্মুখে 
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থালা সাজাইয়া রাখে; আপনি আবার তাহার জন্য বহিঃ | 
আসিয়াছেন। আপনারা প্রাকৃত-সহজিয়াকে খারাপ বা ( 
কিন্ত আমি যে একজন প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়িয়াছি, টা | 
দেখেন না” শ্রীল বাবাজী মহারাজ এতটা চটিয়া গেলেন? 
তাহা ভাষায় বলা যায় না। আর একদিন বৃন্দাবন লক্ষর চা 
বাবাজী মহারাজের পদস্পর্শ করিতে আসাতে শ্রীল বাবাজী 
মহারাজ “তোমার সর্বনাশ হউক’ প্রভৃতি বলিয়া তাহার প্রি 
নানাপ্রকার ক্রোধব্যঞ্জক-বাক্য বর্ষণ করিলেন। ক্রমে ত্র) 
সন্ধ্যা হইয়া গেল; জিজ্ঞাসা করিলেন,_“এখানে কে কে বমি, 
আছে?” [কালী সাহা, ঈশান সাহা প্রভৃতি বসিয়া আছে-। 
এইরূপ অনেক লোকই শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট বনি 
থাকিতেন। ] ম _বলিল, “আমি ও সিদ্ধান্ত-সরম্বতী বসিয়া আছি 
তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন, “রাত্রি হইয়া দে 
এখনও বসিয়া আছেন? শ্রীল বাবাজী মহারাজ আমা? 
ডাকিয়া বলিলেন, “আস্মন, আন্মুন, সরস্বতী প্রভো a El 
বলিয়া নিজের পায়ে যত ধূলা! ছিল, সমস্ত আমার মস্তাকে ৰা 
করিয়া প্রদান করিলেন। যিনি কোনদিন পদস্পর্ণ পর্য্যন্ত করি: 
দেন না, তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া তাহারই অয 
কপার কথা স্মরণ করিতে লাগিলাম। ইহারই কিছুদিন * 
শ্রীল বাবাজী মহারাজ কুলিয়ার ধর্ম্মশালায় একটি পায়খানা 
ফেস্থানে লোকে মলমূত্র বিসর্জন করিত, তথায় প্রবেশ করিলে 
ম-পায়খানার সব বিষ্ঠা পরিষ্কার করিয়া দিল। আমির 
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করিলাম, আমারই অপরাধের দরুণ শ্রীল বাবাজী মহারাজ 
, এই প্রকার অভিনয় করিতেছেন । প্রায় ছয়মাস পরে একদিন 
গ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, শ্রীল 
বাবাজী মহারাজের দেখাদেখি ম_-ও আর একটি পায়খানা 
দখল করিয়াছে। ম-_-আমাকে বলিল, “আপনার সঙ্গে বাবাজী 
মহারাজের দেখা হইবে না।” আমি বলিলাম, “তিনি যদি 
দর্ঘননা দেন, না হইবে ; তুমি তাহার নিকট গিয়া সংবাদ 
দাও।” এই সময় হী-গোন্বামী খুব আসা-যাওয়া করিতেন, 
আর দধি, সন্দেশ প্রভৃতি আনিয়া দ্রিতেন। আমার কথা 
শুনিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ কৃপাপুর্বক বাহিরে আসিলেন 
সব এবং আমাকে বলিলেন,_-“ভক্তিবিনোদ প্রভূকে কলির ব্ৰহ্মাণ্ড 
কলিকাতা হইতে গোদ্রমে লইয়া আন্মুন। লোকে বড়ই 
আক্রমণ করিতেছে, কান ঝালাপালা করিয়া ফেলিল।” আমি 
শ্রীল বাবাজী মহাঁরাজকে বলিলাম,_“আপনি কি আমাকে 
পরীক্ষা করিতেছেন? যদি আপনার শ্রীপাদপন্মের রেণু মস্তকে 
ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকি, তাহা হইলে 
আপনাদের বঞ্চনা-লীলার দ্বারা নিশ্চয়ই অভিভূত হইব না। 
শীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি কখনও এক মুহূর্তের জন্য শ্রীরাধাকুণ্ড 
ব্যতীত অন্তত্র অবস্থান করেন, না আপনি গ্রীরাধাকুণ্ড ব্যতীত 
অন্যত্ৰ বাস করিতেছেন? কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠাকাজ্দী 
জীবগণের অবস্থা, জানাইবার জন্য আপনি যে পায়খানায় প্রবেশের 
নীলাভিনর করিয়াছেন-_আপনি যে পুরীফপরিত্যাগের স্থানে 








০১০ 
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প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়। আপনার পদরেৎ ণু কখনই 
হইবে না 1” 


ভ্ীল বাবাজী মহারাজ তখন আমাকে পুনরায় বলি? 
লাগিলেন,_“হা হা আমি জানি--আপনারা সাক্ষাৎ নিন! 
প্রভু। ভ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভু ও আপনি যাহা করেন, আঃ 
সমস্তই শ্রীমহা প্রভুর ইচ্ছায়ই করিয়া থাকেন। ক্ষুদ্রজীব আগ; 
দের কি'ধারণা করিতে পারিবে ?” শ্রীগুরুপাদপদ্বে এইরূপ চিনা 
থাকিবে । মৎসর লোক ইহা না বুঝিতে পারিয়া অধ্গায় 
যায় -শ্রীনিত্যানন্দের অনুকরণ করে । 

শ্রীল বাবাজী মহারাজ ম--র কথা সব বলিলেন। গা 
রাত্রে শ্রীল বাবাজী মহারাজ যখন ম-কে ডাকিতেন, ভু 
ম-র কোন সাড়া পাইতেন না। ম-_বাহিরে চলিয়া যাই 
একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজ ম--কে ডাঁকিলেন, তখন ম 
_-বেগ্তালয় হইতে ফিরিয়াছে। ম-_ডাক শুনিয়া বলিল, 
₹' ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, তাই আপনার ডাক শুনিতে গা 
নাই৷” আর একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজ ম- কে ডা 
লাগিলেন; কিছুতেই মর সাড়া পাইলেন না। তখন নি 
_ ধীরে ধীরে যে পায়খানার ভিতরে ম-_থাকিত' তথায় গর 
- হইলেন। ভিতরে হাতড়াইয়া দেখেন যে, ঘরে মনা 


অনেক হাঁড়ি, জিনিষ-পত্র, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি রহিয়াছে। * 
₹ কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল - বাবাজী মহারাজ উদ 


বলিলেন”তুমি ঘরে চাকরি-্াকরি করিতেছিলে, বৈ 


| 
ই বধি | 











চির. 








বিবাহ করিয়াছিল। এইরূপ মহা ভাগব ত-শরো 
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’ ইহার পর ম - পলাতক হইল । 
ীকরী নিয়াছিল এবং 
শ্রষ্টের অতি সন্নিকটে 


যাপন কর! এই কপটতা কেন ?' 


লে বাকিপুরে_বন্গুদের মদের দোকানে চ 


থাকিরাও সর্বক্ষণ সঙ্গ ও তাহার সেবার অভিনয় করিয়াও 
অপরাধ-তর্দ্দেববশে অন্ুবিধা ঘটিতে পারে । যে ভাল হইবে না, 
তাহার আমারই মত অবস্থা। কাছে থাকিলেই যে স্থুবিধা 
হইবে, তাহা নহে; আবার দুরে গেলেই যে সুবিধা হইবে, 
তাহাও নহে। মালা টানিলেই যে সুবিধা হইবে, তাহা নহে; 
আবার মালা না টানিলেই যে সুবিধা হইবে, তাহাও নহে। 
লাউ গাছে জল দিলেই যে সুবিধা হইবে, তাহা নহে। 
লাউগাছে জল ন! দিলেই ঘে সুবিধা হইবে, তাহাও নহে। 
সকলের ছেলের! যদি মনে করে যে, গুরুমহাশয় আমাদিগকে 
দিয়া অঙ্ক বাইয়া লইতেছেন, আমরা পরিশ্রমও করিতেছি, 
আবার মাহিনাও দিতেছি, তাহা হইলে তাহারা যেরূপ কৌন- 
দিন জীবনে উন্নতি করিতে পারে না, তদ্রপ যাহারা মনে 
করে, _'অন্যাভিলাব পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন করিতে ধাহারা 
বলেন, তাহারা আমাদের শত্রু, তাহাদের কোনদিনও মহতের 
সঙ্গলাভ হয় না। ‘এত’ কষ্টের অর্জিত টাকা শ্রীনাম-প্রচারে, 
খরীগ্রন্ব-প্রচারে, শ্্রীহরিকথা-কীর্তনে ব্যয় হইয়া যাইতেছে, আগুরু- 
দেব সব ০1015 করিতেছেন'--যাহাদের এইরূপ বিচার, 
তাহারা প্্রীগুরুদেবকে মাঁপিবার চেষ্টা করিতেছে । আমার 
দ্বারাই যদি সমস্ত কাধ্য হইত, সমস্ত রহস্ত বুঝা যাইত, 
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তাহ! হইলে গুরু-গ্রহণের আবশ্যকতা কি ছিল? "গৃহে; 
বনেতে থাকে, ‘হা গৌরাঙ্গ” ব'লে ডাকে”__এই বিচারের মৰ্ক 
মতা যিনি বুঝিয়াছেন, তিনিই ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইয়া 
আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও (যেমন প-র) বিটা? 
শীহরিকীর্তনে, শ্রীহরিকথা-প্রচারে বা শ্রীহরিসেবায় অর্থানিক 
না করিয়া, টাকা জমাইয়া রাখা যা'কৃ। কিন্তু যাহারা ভন্মিঃ 
অনাচারী আসিবে, তাহাদের জন্য রসদ সঞ্চয় করিয়া যাগ 
ইটপাটকেল গীথিয়া যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। ফের 
ইটপাটকেল গাথা হইতেছে, হয় ত’ ইহার মধ্যে একদিন গীঁজ 
ও ব্যভিচারের আড্ডা হইতে পারে । কেহ কেহ বলিতেছে 
“ ‘গৌড়ীয়’, নদীয়াপ্রকাশ?, 47917010150 এইসকল টা 
দেওয়া হউক, লোকজনও অধিক হইয়া গিয়াছে, এখন কে 
ঠাকুর দাড় করাইয়া রাখিলেই চলিবে, প্রণামী পড়িবে এব 
দিয়| আমরা সুখে জীবনযাপন করিব ৷? 


যেইদিন শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপ্রকট হইলেন, সেইদিনই হন 
কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলাম,_ আমাদিগকে শাসন করি 
আর কে, সত্য কথা বুঝাইবেন কে? শ্রীল বাবাজী মহারাঃ 
অপ্রকট-লীল[ুর প্রায় এক বৎসর চারিমাস পূর্ব শ্রীত্রীল র্ 
বিনোদ ঠাকুর অপ্রকট হইয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠা 
অপ্রকটের পর অনেক অন্থুবিধা হইয়াছিল । ‘আমরা প্রীহরি 
আর বলিব না-_-এইরূপ ভাব আসিলে তাহাদের দ্বারা গং 
কীর্তন করিবার জন্যই স্বপ্নে আদিষ্ট হইলাম; দেখিলাম, ত 
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: সকলেই আছেন । তাহাদের আদেশে আবার কীর্তন-প্রচার 
২ প্রারস্ত করিলাম । আমরা শ্রীপ্রীরাধাব্রজমোহনের সেবা হইতে 
| রত হইয়াছি, শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা হইতেও বঞ্চিত হইতে 
| বনিয়াছি; এখানেও তাই । প্লীচৈতন্তদেব যেমন বলিয়াছিলেন,_ 
“্বাউলকে কহিহ,__হাটে না বিকায় চাউল ॥” 
( প্রচৈঃ চঃ অঃ ১৯২০) 
| দক্ষিণদেশে অগস্ত্যযাত্রা করিয়া ফিরিয়া আসা গেল। 
| গৌড়ীরমঠে আসিলাম ২ সেখানেও অসুবিধা, এখানেও অস্থুবিধা। 
মৃতরাং অগস্ত্যযাত্রা করিয়া আবার মদ্রদেশে ফিরিয়া যাওয়া যা'ক্‌। 
| এখন “নুনং মে ভগবাস্ত্' _ ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর এই গীতি গান করিবার 
২ য় আসিয়াছে। শ্্রীমন্মহাপ্রতু ত’ এই শ্লোক বলিয়া পুরী চলিয়া 
গেলেন । পুরী হইতে আবার আলালনাথে গেলেন । আমাদের 
: আলালনাথ হইতেও চলিয়া যাইতে হইবে__সেই কুমারিকা 
| অন্তরীপে | সেখানে গিয়া বলা যাউক,_ 
“কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্তধীশ্বরি ৷ 
নন্দগোপস্থুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥” 
| কুরুক্ষেত্র প্রৌটা গোগীগণের স্থান! কুমারিকা_ অনুটা 
| গোগীগণের স্থান। পুরী-বিপ্রলন্তের স্থান! আলালনাথ_ 
 দিগুণিত বিপ্রলন্তের স্থান; আর কুমারিকা_ ত্রিগুণিত বিপ্রলাস্তের 
{ স্থান । 
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গ্রীপ্রীল প্রভুপাছের আপ্রকমিত জংলাগ 

[ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বহু উপদেশ, অভিভাষণ, পত্রাবলী। 
সংলাপ এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় “গৌড়ীর়-সম্পাদকের দি. 
পঞ্জীতে সংরক্ষিত আছে । সেইসকল প্রকাশিত হইলে কয়েক 
বিরাট, গ্রন্থ হইতে পারে। তাহারই মধ্য হইতে গ্রীন 
প্রভুপাদের বিরহতিথি-উপলক্ষে কয়েকটি উপদেশ ও সাঃ 
প্রকাশিত হইল ৷ ] 


১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১৭ই কাণ্তিক, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ, ওরা নভে 
সন্ধ্যার সময দিনাজপুরের কুমার শ্রীযুত শরদিন্দু নারায়ণ রা 
মহাশয় কলিকাতা বাগবাঁজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া শ্রী 
প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শনপুরর্বক বলিলেন,-- 

বাগবাজারের কেহ কেহ বলেন, - শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর! 
মত গৌরনাগরী-মতই ছিল। আপনি বর্তমানে ভক্তিবিনা 
ঠাকুরের মত হইতে পৃথক্‌ হইয়া গৌরনাগরীর বিরুদ্ধ ্ 
করিতেছেন । ূ 

উল প্রভুপাদ শ্রীগৌরনুন্দরের কুপায়ই আজ এইদা 
নিছক অমূলক কথার তীব্র প্রতিবাদ হইতেছে। এরূপ দশ 
অভিসন্ধিযুক্ত কথার তীত্র প্রতিবাদ করিবার জন্যই গৌর 
আমার স্যায় অকিঞ্চনকে এই কলির ত্রহ্মাণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন! 

[ এই প্রসঙ্গে তরল প্রভুপাদ 'ভ্রীউপদেশামৃতো'র অনু 
পরিশিষ্ট স্বলিখিত কবিতাসমূহ পাঠ ও স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা করি 
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জানাইতে লাগিলেন । পরে এীউপদেশামৃতে'র শ্রোকের স্ব-কৃত 
গ্ণান্ববাদসমূহ পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ 
ঘোষ নামক এক ব্যক্তি আসিয়া তথায় আসন গ্রহণ করিলেন। 
যোগেন বাবু জানাইলেন যে, তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
অগ্রকটলীলাবিষ্ষারের দিন রামবাগানের শ্রাভক্তিভবনে ডাক্তার 
একেন্দ্রনাথ ঘোষের দ্বারা আহত হইয়া মেডিকেল কলেজের ডাঃ 
ব্যালভাট সাহেবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন । শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 
“ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্ত পশ্যেং" শ্লোক পাঠকালে যে ব্যাখ্যা 
করিলেন এবং “অপি চেৎ সুছুরাচারঃ” শ্লোকের যে প্রীভক্তিবিনোদ- 
দিন্ধান্ত-সম্মত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া উপস্থিত শ্রোতৃ 
মণ্ডলী বলিলেন যে, তাহার! এ ব্যাখ্যায় নৃতন আলোক পাইলেন। 
৪ ক্রমে শীল প্রভুপাদ ‘জ্বউপদেশাযৃত’ হইতে আরাধাকৃণ্ডের মহিমা 
ইচক গ্লোকের পগ্যান্থবাদও পাঠ করিলেন। ] তাহা শুনিয়া কুমার 
শরদিন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন,__«এই রাধাকুণ্ড কি ভৌগোলিক, না 
মানসিক ?” 

শ্রীল প্রভুপাদ- শ্রীরাধাকুণ্ড ভৌগোলিক বা মানসিক, 
কোনটিই নহেন; তাহা বাস্তব পূর্ণচেতনময় বস্ত। সাধারণ 
গ্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্দায়ে প্রচলিত আছে যে, শ্রীরাধাকুণ্ডে জান না 
করিলে বৈষ্বগণের “পঙ্গতে” প্রবিষ্ট বা পাঙক্তেয় হওয়া যায় না 
৭ অৰ্থাৎ গৌড়ীয়" বৈষ্ণবশ্রেণীতে গণিত হওয়া যায় না। এইজন্য 

সাধারণ “বোষ্টম্৮-সম্প্রদায় শুদ্ধতক্তি-বিরুদ্ধচিত্ত লইয়া একটি স্থান- 
বিশেষে স্নান করিবার অভিনয় করিয়া বৈষ্ণবের পঙ্গতে” প্রবিষ্ট 
ইইয়াছেন, মনে করেন। 
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শঃ__ইহা। ত’ একপ্রকার পৌন্তলিকতা। 
শ্রীল প্রভুপাদ-__শ্রীরাধিকা সাক্ষাৎ শ্রীরফই। অগরকাঃ 

নায়িকার ( প্রোধিত-ভর্তকা ইত্যাদি) পূর্ণ প্রাকট্যই 


শ্রীমতী 
বাধভানবী ৷ 
শঃ-স্বকীয়বাদ অপেক্ষা কি পরকীরবাদ শ্রেষ্ঠ? 
শ্রীল গ্রভুপাদ- পরকীয়বাদেই জ্রীকুষ্ণের অনুরাগী 


উপাসনা হয়| 


শঃ-পরকীয়বাদ কি অপ্রকটলীলাধ নিত্য ? 
শ্রীল প্রভুপাদ- অপ্রকট-লীলায়ই পরকীয়বাদের গু 
নিত্যতা ; প্রপঞ্চে অভিমন্ু ত’ কাধ্যতঃ একটি প্রাকৃত মানু 
বিশেব। বিরহ সেই জগতের নিত্য ব্যাপার_-সেই জগৎ বিরহেই 
পূর্ণ। এই বিরহ বুঝাইবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলম্ত-ূর্ঘঃ 
শীগৌরকুন্দররূপে আবির্ভাব । 
শঃ_ ব্রহ্মাবৈবর্তপুরাণ কি প্রামাণিক ? 
শীল প্রভুপাদ--হাঁ। তবে উহার অনেক অংশ পরবপ্তিকাদ 
প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; 'শ্রীবৃহন্ভাগবতায়তে' শ্রীল সনাতন গোঙ্ধাদি 
প্রভু গোলোক-মাহাত্ম্যে গোলোকের ব্যাপারসমূহ বর্ণন করিয়াছেন 
[ইহা বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোষ্বাি 
প্রভুর শ্রীবিলাপ-কুন্থমাঞ্জলি নিয়লিখিত শ্লোকটি উদ্গাণ 
করিলেন, _ ] 
5 “তং রূপমঞ্জরি সখি প্রথিতা পুরেহন্মিন্‌ 
পুংসঃ পরস্ত বদনং ন হি পশ্যসীতি। 
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বিস্বাধরো ক্তমনাগতভর্ভৃকায়া 


যন্তে ব্যধারি কিছু তচ্ছুকপুজবেন ॥” 
(বিলাপ-কুন্থুমাঞ্জলি, ১ম শ্লোক) 


[ গ্রীপ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন, 
অমনি ্রীপ্রীল প্রভুপাদের কণ্ঠ গদ্গদন্বরে রুদ্ধ হইয়া আসিল। 
তাহাতে অশ্রু, কম্প, পুলক ও অদ্ভুত সাত্বিক বিকারসমূহ লক্ষিত 
হইল। গ্রীশ্রল প্রভুপাদ কাষ্ঠাসনে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন, 
কাঠাসন হইতে ভূপতিত হইতে থাকিলেন। তাহার সম্মু খের 
পশ্চান্তাগে ধাহারা ছিলেন, তাহারা শ্রীত্রীল প্রভুপাদকে ধরিয়া 
ভিতরে লইয়া গেলেন। শরদিন্দু বাবু ভিতরে গিয়া শ্রীল প্রভু- 
পাদকে সাঠ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপুর্বক বলিতে বলিতে আঙিলেন,_“আমরা! 
এইসকল কথা শুনিবার অধিকারী নহি বলিয়াই এইস্থানে ইতি 
হইল।” অগাধ-গন্ধীর শ্রীত্রীল প্রভুপাদের এইরূপ মহাভাবের 
উদ্বেলন দেখিয়া আমরা সকলেই চিত্রাপিতের ন্যায় অবস্থান করিতে 
লাগিলাম। তখনও শ্রীল প্রভুপাদ সম্পূর্ণ বাহাদশা লাভ করেন 
নাই। 'গৌড়ীর-সম্পাদক ও যজ্ঞেশ্বর বাবু-্রীশ্রীল প্রত্রপাদের 
উ্ন-কুটারে দীড়াইয়া থাকিলেন। শ্রীন্রীল প্রভুপাদ কয়েক 
মিনিট পরে তাহাদিগকে বসিতে আজ্ঞা করিলেন । তখন অন্যান্য 


বাহিরের লোকজন __চলিয়া গিয়াছেন। ০ 
শ্ীন প্রভুপাদ__আমার আজ বড় ছু্বলতা আসিয়া পড়িয়া 
ছিল। আমি কোন্‌ রাজ্যের কথা এইখানে সাধারণের নিকট 


প্রচার করিতে বঙ্গিয়াছিলাম। কতকগুলি বাহিরের লোক যে 


১৫৬ শ্রীল প্রভুপাদের গোলোক বাণী 


এইখানে ছিল, সে বিষয়ে আমার জ্ঞানই ছিল না। কোথায় 
মন্ুত্তজাতি আমরা জগতে অতি সামান্য সামান্য দেহ-মনের তরপাণর 
কথা লইয়া ব্যস্ত, আর কোথায় শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা! ইহাদের 
কাছে বিচারের কথা বলাই ভাল । 

[ কিছুক্ষণ পর ্্রীপ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোনে 
অপ্রকট-লীলাদিবসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিলেন,__ ] 

যেইদিন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন 
সেইদিন আমি খ্্রীভক্তিভবনে উপস্থিত ছিলাম না, এধা 
মায়াপুরে ছিলাম। শ্রীনায়াপুরে আমার নিকট টেলিগ্রাম গেল। 
তার পাইয়াই আমি কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কি 
কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে আসিয়া! ট্রেনের জন্য আমাকে বৈকাল ৫টা পর্যা 
অপেক্ষা করিতে হইল। কলিকাতার ভক্তিভবনে রাত্রি প্রায় 
৮টার সময় পৌছিলাম। দেখিলাম, অনেকে খুব কারাকাটি 
করিতেছেন। শরীযুক্তা মাতাঠাকুরাশীর নিকট গেলাম । দেখিলাম, 
তিনি গন্ভীরভাবে বসিয়া আছেন, বাহে কোন শোক প্রকাশ নাই 
কিছুক্ষণ পরে অন্তত্র হইতে আবার ভক্তিভবনে ফিরিলাম_্রীযু 
মাতাঠাকুরাণীকে কিছু বুঝাইব, এই বিচারে । আমি বলিলাম 
“আজ আমাদের মহা-আনন্দের দিন _একটুকুও দুঃখের দিন নহে 
আজ তাহার বনস্তুসিদ্ধির দিন। তাহার সেই স্বরূপ, নীম, রগ। 
গুণ ও লীলার চিন্তাই আমাদের অগ্ঘকার কর্তব্য । আমর 
এখন হইতে আরও স্বতীত্রভাবে তাহার রীদান্ অনুসরণ করিব ৷" 


শ্রীযুক্ত মাতাঠাকুরাণী আমাকে বলিলেন,_ “তোমাকে তিনি প্রচুর 





ট্রীল প্রহ্ুপাদের হরিকথা ১৫৭ 


নীর্ঘাদ করিয়া গিয়াছেন। ভগবছুজনে তোমার স্ুদৃঢ়নিষ্ঠার 
বধা তিনি অনেকবার বলিয়া গিয়াছেন। আ্রীধান-মায়াপুরের 
ও শ্রীনহাগ্রভুর কথা-প্রচারে তোমাকে বিশেব আদেশ 





এ 
লেব 
করিয়াছেন” 


গ্রীল গ্রভুপাছের হরিকথ। 
স্থান _ শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর 
সময় - সন্ধ্যা ইং ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ 


যা ff 


“স বৈ পুংসাং পরো ধন্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ৷ 
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্ৰসীদতি ৷” 

“যাহা হইতে ইন্দ্ৰিযজ্ঞানাতীত বা অবোক্ষজ শ্ৰীকৃষ্ণে শ্রবণাদি- 
 ঈ্ঘণা ফলাভিসন্ধানরহিতা এঁকান্তিক স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি 
ই, তাহাই মানবগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ 
৷ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যগ রূপে প্রসন্নতা লাভ করে ।” 
| কৃষ্ণ অবোক্ষজ বস্ত্ব। জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপারদ্বারা বা 
নিছা ভক্তি দ্বারা সেই অধোক্ষজ ভগবানুকে গ্রীত করা যায় না। 
২৭ন্তরে ও বাহিরে সমান হইয়া হরিভজন না করিলে অধোক্ষজ 
(বির কৃপা পাওয়া যাইবে না । বাহিরে এই স্থল শরীরের উপর 
কারচুপি বা সাজসজ্জা কর! নিজের ভোগ মাত্র, তাহা কখনও 
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ভগবানের সেবা নহে। মনের ধর্ম্ম_সঙ্কল্প ও বিকল্প । এ মনো 
অবস্থিত হইয়া যাহা কিছু করা যায়, তাহা আত্মধর্ম্ম ভক্তি নয় 
কৃষ্ণ জড়জগতের চিন্তা ও বিচারে আবদ্ধ জীবকে কখনও নিজে? 
ভোগ করিতে দেন না। কৃষ্ণ কখনও ভোগ্যবস্ত নহেন, জি 
নিত্য সেব্য-বস্তু। 
এই সংসারে মনুধ্যজাতির মধ্যে যত বড় বড় কথা আছ 
ভগবন্ধক্তগণ উহাদের কাণা কড়িরও মূল্য দেন না। যাহারা হি 
ভজন করিতে আসিয়া বহিম্মুখ জনসমাজের নিকট প্রতিষ্ঠা জঙ্ধ 
করিবার জন্য গণমতপৌবণ করে, আপনাদিগকে “বড়” মনে ক 
অপরের উপর আধিপত্য করে এবং উত্তম বেষভূষার জন্য লালা 
হয়, তাহারা দন্ত করিয়া শরীরের পুজা করিতে পারে স্টি 
হরিভজনের বিপরীত রাস্তায় চালিত হইয়া আত্মবিনাশ বা 
করে। 
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্থা না কহিবে। | 
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥ 
অমানী মানদ হএগ কৃষ্ণনাম সদা ল’বে। 
ত্রজে রাধাকৃঞ্চসেবা মানসে করিবে ॥” | 
( চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬৷২৩৬-২%৷ 
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। 
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ৷” 
( চৈঃ চঃ অন্ত্য ২৭২ 
“পরণনেব্দগুবদ্তূমা বাশ্বচাগ্ডালগোখরম”__ভাঃ ১১১৯১ 








শ্রী শ্রীল প্রভৃপাদের হরিকথা ১৫৯ 


ঠবঞ্চব প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়! জীবের স্বরূপ 
[ দর্শনে গুরুজ্ঞানে সন্মান করিয়া থাকেন। তিনি কখনও অহঙ্কার- 
॥ দর হইয়া ‘হীন’ জ্ঞানে কোনও জীবকে অবজ্ঞা করেন না বা 





 ্া্গ দেন না। 
“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সর্বশঃ। 
অহঙ্কারবিমুঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ৷” 
| যাহারা প্রাকৃত-অহসঙ্কার-বিমুঢ, তাহারা হরিভক্তের চরণে 
: অপরাধী। তাহাদের অহমিকা থাকা অবধি হরিভজন হয় না। 
৷ হরিভজন কাহাদের হয়? শ্রীরাধিকা ও তাহার দাসী গোপীগণ, 
কৃষ্ণের মাতাঁপিতা, কৃষ্ণের সখাগণ, কষের দাস-দাসীগণ ও 
| ইহাদের সেবকগণেরই কুষ্চভজনে অধিকার আছে। কৃষ্ণ তাহাদের 
%ইস্গত হইয়াছেন । মহাভাগবত জগতে ভেদ দর্শন করেন না, 
সর্ব তাহার গোলোক প্রতীতি এবং সর্ধবভূতে চিদ্বিলাসী 
| ই্টদেবের দর্শন হয় । 
“সৰ্ব্বভুতেষু যঃ পশ্যেগবস্ধাবমাত্মনঃ। 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেব ভাগবতোত্বমঃ ৷” 





1 ৬৬ + 
ৃ বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম নাহি পাড়ে কানে। 
{ সবে কৃষ্ণ ভজন করে,_ এইমাত্র জানে ॥” 





|. সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব কাহারও দোষ দর্শন করেন না! 
; ঈহাভাগবতের বিচারে - নিখিল বিশ্ব কৃষ্ণ-সেবায় ব্যস্ত. আর 


গামিই কেবল হরিভজন করিতেছি নী--এইরপ বিচার প্রবল 
পা 
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“যস্তাস্তি ভক্তির্ভগবত্য কিঞ্চন। 

সর্ব্বেগুণৈস্তত্ৰ সমাসতে স্বরাঃ। 

হরাবভক্তন্ত কুতো মহদ্গুণ৷ 

মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥” 

অকিঞ্চন হরিভক্তের মধ্যে সর্বব সদৃগুণ বিরাজিত ; অপরনির 
রথের ন্যায় অভক্তের মন দশ ইন্দ্রিযরূপ দশটি অশ্বের দ্বার! দুখঃ 
অর্থাৎ বাহিরের দিকে সর্বক্ষণ আকৃষ্ট হইতেছে। ইন্সিয়া 
অশ্বগুলি সর্বক্ষণ আমাদের মনোরথকে বাহিরের বস্তুর দি? 
বলপূর্ববক আকর্ষণ করিতেছে । আমরা বিরূপের দ্বারা মোহর 
হওয়ায় আমাদের আত্মরূপ অথবা শ্রীরূপাভিন প্রীগুরুপাদপা 
নখশোভার দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। অতএব এরা 
গোস্বামী প্রভুর পদনখশোভা দর্শন করিবার জন্তু যৌগাতা নাঃ 
করা দরকার। শ্রীকৃষ্ণের পদনখশোভ! ও শ্রীবার্ষভানৰী দে 
পদনখশোভা দর্শন করাই দরকার; নতুবা কখনও জগদ্দর্ণন-ৃ 
নিবৃত্ত হইবে না। 
“ন তে বিছুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণু ছুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ। 
অন্ধা যথান্ধৈক্পনীয়মানাস্ডেহগীশতন্ত্যা মুরুদায়ি বদ্ধাঃ ৷” 
হরিবিমুখ কম্মিগণ ছুরাশীবশে ভোগে প্রমত্ত হয় এবং দয 

কর্তৃক চালিত অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়া উরুদামে অথবা লি 
বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে । ইন্দ্রিয় সকল যদি হৃবীকেশের দে 
নিযুক্ত হয়, তাহা হইলেই সুবিধা হইবে । রূপ, রস, গঞ্জ * 
স্গর্শ_ইহা ভোগ্য! স্ত্রীর ন্যায় পুরুবাভিমানী হরিবিমুখ জী 


| 


1 
| 





৮) 





্ীপ্লীল প্রভুপাদের হরিকথা ১৬১ 


গণ টানিতেছে। ভোগ্যবিবয়রূপ স্ত্রীলোকসকল থাকে থাকুক, 
দ্ধ আমার কর্তব্যই হইতেছে, আমার মনকে সহজ ঝাঁটা মারিতে 





নারিতে এ প্রকার বিবয-ভোগ-কাধ্য হইতে নিরস্ত করা। সর্বাগ্রে 


যোধিসঙ্গ বা ভোগ্যদর্শন বন্ধ করিতে হইবে। ভ্ত্রী বা পুরুষ- 
দহধারী মানব-মাত্রেই_জীবমীত্রেই ভগবানের দাস দাসী ; আর 


আমি কি করিয়া তাহাদিগকে ভোগ করিতেছি । স্বয়ং কৃষ্ণভোগ্য 


৷ হইয়া অপর কৃষ্ণভোগ্যকে ভোগ করা--তছ্ুপরি প্রভৃত্ব করা অসম্ভব 


ব্াগার। সেইজন্য সর্ধপ্রথমে যাহারা এই বিপদ্কে আবাহন 


৷ করে, তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদনখ- 


শোভা দেখিতে পাইব। সেই পদনখশোভা দর্শন করাই চক্ষুর 


একমাত্র নার্থকতা। 


শকৃঞ্ণ বা তদ্বৈভব অবতীরগণের, এমন কি, তাহার পাধদ- 


| গণের চি্দেহ কোন জীবভোগ্য নহে । অপ্রাকৃত কামদেবে দ্বণ্য 
| ঈড কামুকতা কখনও আরোপিত হইতে পারে না। 


ভগবন্দেহকে 


ভোগ করিবার দুর্বদ্ধি হইলে বা মূল আশ্রয় বিগ্রহকে উল্লজ্ঘন 


৷ করিয়া বিষয়- বিগ্রহকে সেবা করিবার পরিবর্তে ভোগ করিবার যত্ন 
৷ করিলে আত্মবিনাশ অনিবাধ্য ॥ ত্রেতাযুগে রাবণের ভগিনী 
+ ইণিখা সীতাদেবীর সম্মুখে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কীমুকতা 
৷ ধঁকাশ করিলে এবং তংকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া শ্রীরামসেবক 


গন্মণের নিকট কাসজর্জরিতা হইয়া গমন করিলে, তিনি উহার 
শাক কান কাটিয়া তদনুঠিত কম্মের যোগ্যফল প্রদান করেন। 
খীনীতাদেবী-- একপতীত্রতধর ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দের স্বরূপশক্তি, 


রি গ্রীল প্রভুপাদের গোলোক বাণী 


নিত্যসঙ্গিনী ও সেবিকা, তাহাতে শ্রীরাঁমচন্দ্রের রীতিবাধ্জ 
নিত্যদাস্ত প্রেম বর্তমান। আর স্ুপনখা রাক্ষপী হইয়া সু 
রূপসীর বেশ ধারণ পূর্বক শ্রীরামচন্দ্রের সেবার পরিবর্তে তাহা 
ভোগ করিতে গিরাছিল; কিন্ত শ্রীলক্ম্মণের নিকট উহার এ 
কপটতা ধরা পড়িল। তিনি উহার নাঁসাকর্ণ ছেদন করিয়া উহা 
যথার্থ স্বরূপ ধরাইরা দিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ধ রামানুজ লক্ষে 
ন্যায় ধর্মাধ্বজী কপট গৌরভোগীগণের কপটতা ধরাইয়া দেন এর 
তাহাদিগকে ইষ্টুদেবের নিকট হইতে বহুদুরে নিক্ষেপ করেন। 
অনুকরণ কার্ধ্যট! বীদ্রামি; উহা অতি জঘন্য ও অগ্নী। 
বানর ও সাহেবের গল্পে বানরগণের অন্ুকরণপ্রিয়তা জানিতে পার 
যার। ‘অনুসরণ’ কাধ্যটাঅন্য রূপ। কি কি ভাবে দেবের 
সেবা করিতে হইবে, তাহা বুঝিয়া লইয়া! সেবা করার নান 'জয়ু 
সংণ'।. গোপালদাস নামক এক ব্যক্তি শ্রীল গৌরকিশোরদা 
বাবাজী মহারাজের অনুকরণ করিয়া নিজের সবর্বনাশ ঘটাইয়াছিল। 
সুরেশচন্দ ভট্টাচার্য্য লোকের নিকট একজন বড় ভাগবত গাঁ 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি পয়সা লইয়া ভাগবত পাঠ করিজে। 
শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট পাঠ করিলে অধিক প্রতিষ্ঠা হই 
ভাবিয়া তিনি মাঝে মাঝে শ্রীল বাবাজী মহারাজকে ভাগবত গা 
শুনাইতে আসিতেন। তিনি এমনই পাষণ্ড ও বৈধব-অগর 
হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি একদিন শ্রীল বাবাজী মহারারগ 
ব্যবহৃত জলে নিজের পদধৌত করিয়াছিলেন। শ্রীল বাঃ 
মহারাজ সেই জলপাত্র হইতে জল পান করিয়াছিলেন। 





শরীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ১৬৩ 


দিনের মধ্যেই এ ব্যক্তির সর্বনাশ হয়। অন্ুকরণকারীদের 
নরকগমন অবশ্যম্ভাবী । অনুকরণে অনুবিধা, কেবল অন্থসরণেই 
৪ 

! দুবিধা হইবে। সহজিয়াগণ নিজেকে "সবজান্তা, মনে করে, কিন্তু 
| সেটা বড় হাস্তাস্পদ ব্যাপার | ক্ষুদ্র মাযাগ্রস্ত জীবের puppy 
৮৫i৷ (মস্তি ্ধ) আর কতটুকু! ইহ জগতের যোগী, তপ 
অধবা বর্গের দেবতা হইতেও, এমন কি নারায়ণের ভক্ত রা 
্ীগুরুপাদপদ্ধ বড় বস্তু; তাহার উপর গুরুগিরির উপ 
চালাইতে হইবে না। শ্তরীগুরুপাদপন্মের সেবকগণও টের বড় বস্তু 
: তাঁহাদিগের সেবা-প্রণালী কেহই বুঝিতে পারিবে না। সহজিয়া 

৷ গণের ছুইটা প্রধান লক্ষণ দেখা যার-_(১) ভগবানকে জড় জগতের 
অন্তর্গত অক্ষজ তত্ব মনে করা এবং (২) নিজেকে বৈষ্ণব মনে করা 
(ও বৈফবকে নিজের সমান মনে করা। উহারা নিজে গুরু সাজিবার 
৷ ন্ট ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং নিজেকে পূজ্য মনে করিয়া এইরূপ ভাব 
| পাধণ করিয়া থাকে__“আমিই গুরু, আমাকে নমস্করু"। কিন্ত 
 মহাজনগণ কি বলিয়াছেন, তাহা একবারও বিবেচনা করে না-- 
নং তাহাদের পরম দুর্ভাগ্য । শ্রীল 'ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কিন্ত 

চা দিয়াছেন 


ন্বী 
ও 


ঞ 








“আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে 
অমানী না হব আমি। 
প্রতিষ্ঠাশী আসি’ হৃদয় দৃষিবে 


হইব নিরয়গামী ॥” 


১৬৪ শ্রীপ্রীল প্রভূপাদের গোলোক বাণী 


সম্রাট কুলশেখর বলিয়াছেন, 
“মজ্জন্মনঃ ফলমিদং সধুকৈটভারে 
মংপ্রার্থনীয়মদন্ুগ্রহ এব এব । 
তবদ্ভূত্য ভূত্য-পরিচারক ভৃত্য ভৃতা- 
ভৃত্যস্ত ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥” 
“নাহং বন্দে তব চরণয়ো দ্্বমদ্ন্বহেতোঃ 
কুম্তীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্‌। 
রম্যারামামুছ্তন্থুলতানন্দনে নাভিরন্তং 
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্‌॥” 


্রীমন্মহা প্রভু শুদ্ধভক্তের পরিচয়ে বলিয়াছেন__নিজোক 
‘বৈষ্ণব’ মনে করা বৈষ্ণবত| নহে; ভগবন্তক্তগণের দাগানুদাম 
হওয়াই বৈষ্বতা । 
“নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিরনাপি বৈশ্যো ন শুডো 
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা। 
কিন্তু প্রোষ্যন্নিখিলপরমানন্দপুর্ণামৃতান্ধে- 
গৌগীভত্ত পদকমলয়োদাসদাসানুদাসঃ ৷” 
বৈষ্ণবের নিকট দৈশযপ্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করিতে হইবে.) 
সধ্ন্ধজ্ঞানের সহিত হরিভজন করিতে হইবে ৷ 
“কপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর । 
সম্বন্ধ জানিয়! ভজিতে ভজিতে 
অভিমান হউক দূর ॥ 





‘আমি ত’ বৈষ্ণব’ এ বুদ্ধি হইলে 
অমানী না! হ'ব আনি। 

> প্রতিষ্ঠাশা আসি’ হৃদয় দৃবিবে 

| হইব নিরয়গামী॥ j 

তোমার কিস্কর আপনে জানিব 


তোমার উচ্ছিষ্ট পদজলরেণ 
সদা নিক্ষপটে ভজি॥ 
“নিজে শ্রেষ্ঠ জানি? উচ্চিষ্টাদি দানে 
হবে অভিমান ভার। 
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্বদা 
না লইব পুজা কার ॥ 
অমানী মানদ ৰ হইলে কীৰ্তনে 
অধিকার দিবে তুমি । 
তোমার চরণে নিক্ষপটে সদা 
কাদিয়া লুটিব ভূমি ॥” 
বৈষ্ণবের অনুকরণ না করিয়া বৈষ্ণবের সদাচার গ্রহণ করিতে 
ূ 'ইবে। নিজের জন্য রস্থুই করিয়া খাইব-_ এইরূপ মনে করা 
| “শন বৈষ্ণবসেবকের উচিত নয়. বৈষ্ণবদিগের জন্য রন্ধন করিতে 
ই! অঙ্ঞানবশতঃ বা অহমিকাহেতু নিজেকে গুরুবুদ্ধি করিলে 
পরাধ হইবে। নিজের জন্য অন্যের সেবা গ্রহণ করা কর্তব্য 





্‌ 


রি 


১৬৬ গ্রীল প্রভুপাদের গোলোক বাণী 


গ্রীনন্মহাগ্রভ বৈরাগীর কর্তব্যসন্বন্ধে বলিয়াছেন 
“বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা। 
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ 
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস। 
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ ॥ 
বৈরাগীর কৃত্য--সদা নাম-সন্ধীর্তন | 
শাক-পত্রফলমূলে উদরভরণ ॥৮ 
(চেঃ চঃ অন্থ্য ৬২২৪-২২৬) 
হরিভজন করিলেই বৈরাগ্য আপনি আসিবে । কৃত্রিমভাবে 
বৈরাগ্য করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। বৈরাগীর উচিত 
মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা জীবন নিবর্বাহ করা। “ন নির্হিবারী নাতি 
সক্তো ভক্তিযোগোইস্ত সিদ্ধিঃ 1” অতি বৈরাগী বা অতি ভোগী 
কখনও কৃষ্ণসেবক নহে, গৃহস্থগণও গুরুস্থানীয় ; তবে, প্রকৃত 
অর্থাৎ বৈষ্ণব-গৃহস্থ হওয়াই দরকার । গৃহস্থ ভক্তের নাম করি 
জাতিগোস্বামিগিরি চালান উচিত নহে । মহাভাগবতের অব 
না হওয়া পর্যন্ত উহার অনুকরণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। মহা 
ভাগবতের ক্রিয়াকলাপ অক্ষজ জ্ঞানে মাপিতে নাই। প্রন; 
গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ বলিতেন__এজাতিগোষানী 
বৈষ্ণব নয়।” ‘আমি গুরু - ইহা যে বলিবে, সে কখনও বৈ 
হইতে পারেন না। আবার বৈষ্ণব গুরুর কার্য না করিন 
সর্বনাশ হইবে। 'মহাভাগবতের অনুকরণ করা" অর্থ নিছে | 
সর্বনাশ বরণ। সাধকগণের মধ্যে কনিষ্ঠাধিকারিগণ মধ্যমা 
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শরীর এবং মধানাধিকারিগণ মহাভাগবতের অনুর? করিবে__ 
1 দর্ণাকরিবে। মহাভাগবতের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হহয়ীছে- 
রিং “সৰ্ব্বভুতেষু যঃ পশ্যেন্তগবন্তাবমাত্মনঃ ৷ 
| ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥” 
সম্রাট কুলশেখরও তাহার আত্মপরিচয়ে__” 
'তরদ-ভৃত্য-ভূত্যপরিচারক-ভূত্য-ভূত্য- 
ভূত্যস্ত ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ 1, 
_এইরূপভাবে দৈন্য জানাইয়াছেন। প্রাকৃত সহজিয়ারা 
1 নিজদিগকে রূপান্ুগ বলিয়া জাহির করিতে চায়। কিন্তু শ্রীজীব 
| গ্ান্থামীপ্রভুকে অবহেলা করিয়া এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কল্পিত গল্প 
৬ টি করিয়া নরকগামী হয়। শ্রীরপগোস্বামী প্রভুর আদেশ-- 
] “অত্যাহারঃ প্ররাঁসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ | 
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ বড় ভির্ভক্তিবিনশ্যতি ॥” 
এই সমস্ত আচার পালন না করিলে নিশ্চয়ই হুরিভক্তি লোপ 
পাইবে হরিভক্ত অতি দুল্পভ। 
'ভিতকাধ্যাপকো! যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা । 
শুত্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ দুষ্ট: কুণ্ডগোলকৌ ॥৮ 
বৈষ্ণবের কাচ কাচা পাষগুলোকদিগকে যাহারা খাওয়ায়, 
জা 
নই রি কা করে, ঠাকুর দে 
জব পাঠ করিয়া, মহিমা লইয়া পূজা করে- এ সকল 
বরাীণমামধারী পতিত দেবলগণ ধর্ম্মকর্ম্সের নাম লইয়া যে 










| 
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নিজের সংসারপালন করে, তাহা অতি গহিত নিরয়-প্রাপক। 
স্মৃতিশান্তে ভূতক অধ্যাপক ও পাঁবগুগণকে খাওয়ান মিথিদ্। 
ভূতক কেবল নিজের বুঝ বুঝিরা থাকে । সে অপাংতেয় দেব্ল $ 
পতিত। বেদপাঠবঞ্জিত বিষুভক্তিরহিত দ্বিজের জীবিতাবস্থাঙেট 
সবংশে শুদ্রতবপ্রাপ্তি হয়। 2 হরিবিমুখ ভৃতক দ্র 
পুত্রপৌত্রা ৪ উপনয়ন শাস্ত্রে নিবিদ্ধ হইয়াছে । 
যোহনধীতা দ্বিজো| বেদমন্যাত্র কুরুতে শ্রমম্‌। 
স নবি শৃদ্রত্রমাগড গচ্ছতি সান্বয়: ৷৷” 
বর্তমানে শ্রীগৌড়ীর মঠ মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া কৃষ্ণ 

করিতেছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও ব্রাক্মণগুরু বৈষ্ঞবের বৃত্তি যাজন 
করিতেছেন। তীহারা প্রতি দ্বারে দ্বারে গিয়া যাহার যাহা কি 
আছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া সকলই কুষ্ণসেবায় অর্পণ করিতেছেন। 
তাহাদের কাধ্য অপরাপর কল্সিগণের ন্যায় সাংসারিক ব্যক্জি 
ভোগে ভাগ বসান ব্যাপার নয়। যাহার! নিজেরা খাবা? 
থাকৃব” বিচার করিতেছেন, তাহারা প্রাকৃত সহজিয়া | জা 
গোসাঞি কিছুতেই হরিভক্ত নয়। ধাহারা সদ্গুরু-পদাশ্রিত 
বিষ্ুপুজা পর, তাহারাই বৈষ্ণব ৷ 

“গৃহীত বিধুদীক্ষাকো বিফুপুজীপরো নরঃ। 

বৈষণবোহভিহিতো হভিজ্ৈরিতররোইম্মাদবৈধবঃ ॥” 

দীক্ষিত হইয়া বিঝুপুজা না করিলে সর্বনাশ উপস্থিত হই 

অধোক্ষজের সেবাই হরিভক্তি। হরিভজনের নামে ক 
করিলে মঙ্গল হইবে না। সত্য সত্য হরিভজন করা দরকার 
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| গৃহবরতধন্ম থামান দরকার | 
5৭ “ততো! ছুঃলঙগ মুৎস্থজা সংন্ুসজ্জেত বাছানাশ্‌। 


সন্ত এবাস্ত ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥” 


গৃহমেধিগণ সমস্ত ইন্দ্িয়গুলিকে পূর্ণমাত্রায় ভোগের প্রতি 
চালাইয়া থাকে। তাহা না করিয়া তাহাদের উচিত নিজের 


র্ধষ মঠে দিয়া নিজে মঠের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। গৃহস্থ 
ভক্ত মোটেই স্ত্ীসঙ্গ করিবে না৷ কিন্তু হরিভক্তগণ যখন সংসার 
| করেন, তখন তাহারা যাহাতে সংসার ভক্তিময় হইয়া উঠে 
| তাহার জঙ্গ সর্বদা যত্ন করেন। ইহরিসেবার অর্থ_ লম্পট লোক- 
( দিগকে কষ্ণভোগের ভাগ দেওয়া যাইবে না। শিশ্সোদরপরায়ণ 
/ ব্যজ্িগণ বহিষ্মর্থ। 

“জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়। 

শিশ্বোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥” 

পরলোকগত ক * * (ডেপুটী পুলিশ সুপারিনেন্ডে্ট) সন্ত্রীক 

এখানে আগমন করিয়াছিলেন । তিনি মহাপ্রভুর বাড়ীর ভোগের 
প্রসাদ অতি সাধারণভাবে প্রস্তুত দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । তাহার জন্য উত্তম উত্তম প্রসাদ প্রদান করিলে 
চিনি কিছুদিন এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। আমাদের 
খানে বাহিরের লোকের জন্য একরকম ও ভজনকারীদের জন্য 
“রকম খান্ধ্রব্যের ব্যবস্থা ছিল। ধনীর ঘরে প্রকৃত ঠাকুর 
জা হয়না; ধনীর ঘরে যে ঠাকুর পূজা হয়, তাহা কেবল 
বয় । ধনীরা নিজেরা ভোক্তা সাজিয়া বসিয়া আছে উত্তম 


১৭০ শ্রীল প্রতৃপাদের গোলোক বাণী 


খাদদ্রবা খাইবার জন্য | সেখানে ঠাকুর নাই, সেবাঁও নাই। 
উদরপরায়ণ ভেক্ধারীরা ভাল ভাল খাবার পাইবে বিয়া 
বড়লোকের ঠাকুরবাড়ীতে পাতা পাতিয়া বসে। গৌড়ীয় মঠের 
সেবকগণ কখনও কোন বিষয়ীর ঠাকুরবাঁড়ীতে অথবা৷ গৃহবজে 
বাড়ীতে প্রসাদ খাইবার নামে দৌড়াইবে না। যাহারা দয় 
করে, তাহারা হরিসেবা করে না । আমাদের কথা এই যে,- 
হরিসেবার জন্য যাহ! মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করিয়া 
তাহা ভগবানকে নিবেদন করিয়া বহুলোককে বিলাইয়া দাও। 
যথার্থই নিজের ও অপরের মঙ্গল করা দরকার। হরিভজনের 
ছলনায় নাটকের অভিনয় করিলে কিছুতেই সুবিধা হইবে না। 
প্রাকৃত সহজিয়ারা সর্ব্বতোভাবে গর্থণীয়, তাহারা গুরুর উপরে 
গুরুগিরি করিবার জন্য ব্যস্ত । তাহারা বলে - শ্রীজীব গোদ্াম 
তাহার লেখনীতে পরকীয়বাদ অস্বীকার এবং শ্রীরূপ গোস্বাযী 
প্রভুকে তৎফলে উল্লজ্ঘন করিয়াছেন । এসকলই পাষণ্ডগণে 
উক্তি। সহজিয়ারা অবৈষ্ণব থাকিয়াও অর্থ, পাণ্ডিত্য ও জঃ 
যুক্তি দ্বারা নিজদিগকে ধনী-বৈষ্ব, কুলীন-বৈষব, ভাবুক 
মনে করে। কিন্তু বৈষ্ণবের সেবকই যথার্থ বড়লোক, অন্থাঃ 
সকলেই নীচ। অর্থ, বিদ্যা অথবা স্বাস্থ্যযুক্ত ব্যক্তি কখনও হি 
সেবা করিতে পারে না । ধনী, বিদ্বান, কুলীন ও স্বাস্থাবান্‌ হইলেই 
ভগবন্ক্ত হইবে, এমন নয়। কামকামী পঞ্চোপাসক ব্যক্তি হ 
সেবার ছলনা করিলেও উহা কখনও হরিভজন নহে। তাহ | 
দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করে--'ধনং দেহি, জনং দেহি, ধর 











ur 
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দহি, দ্বিষো জহি’ ইত্যাদি অথবা ‘হে ভগবন্‌, আমাকে ইন্দ্র 
৷ বগ্ত্ৰ প্রভৃতি পদ দাও । দেবতা হওয়া বেফ্ণসধর্ম্ম নহে। ব্রহ্মা 
ফির ও তাহার অনুসরণ করা ভাল ৷ ব্রহ্মার অনুসরণ করিয়া 
যদি ভক্তগোর্ঠী বৃদ্ধি করা যায়, তাহা দূবণীয় নয়। গৌড়ীয় 
বৈফ্ণৱগণ সংসার করিয়া বৈষ্ণব পুত্র সংগ্রহ করেন। যাহারা 
গৃহস্থ হইয়া গৌড়ীয়বংশ বৃদ্ধি না করিয়া বৈষ্ঞবধন্ম উৎসাদিত 
করিবেন, তাহারা ঘোর অন্ুবিবায় পড়িবেন। বহিন্মুখ অবস্থায় 
হরিনাম হয় না। 
“অতঃ শ্রীকৃঞ্চনানাদি ন ভবেদ্‌ গ্রাহামিন্দ্রিয়ৈঃ | 
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদে স্বয়মেব স্ষুরত্যদঃ ॥” 

ও. অনুকরণ করিয়া নাম গ্রহণ করিলে সুবিধা হয় না। অধো- 

জের সেবা বাদ দিয়া বা হরি-গুরুবৈষ্ব-সেবা বাদ দিয়া নাম 
গ্রহণ করা নামাপরাধ মাত্র। 

“কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার । 
নাম হইতে হয় সৰ্ব্ব জগৎ নিস্তার ॥” 

নাম গ্রহণ করিয়া যদি সংসার চালাই অর্থাৎ অসংসঙ্গ করি, 
তাহা হইলে নাম গ্রহণ করা হয় না। সংসার চালান অর্থাৎ 
গায়েন্দরিয়গ্রীতিবাঞ্ছা বা নিজের কামনা চরিতার্থ করা। গৌড়ীয় 
মঠই যথার্থ কৃষ্ণসংসার করিতেছেন। হরিভজনের জন্য সব করা 
গল। (অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের দৈন্যোক্তি) “আপনারা 
খানার গুরুবর্গ, আপনারা আমার মঙ্গল বিচার করিবেন। 
আমাকে ভোগা দিয়া ভাল করিয়া খাওয়াইয়া ও ভাল করিয়া 
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পরাইয়া আসল বেলায় ফাকি দিতেছেন কেন? আপনারা মত 
আমার গুরুদেব, আপনারা আমার কিছু মঙ্গল করিয়া! দিন৷” 

একদিন আনার গুরুদেব এই মহাপ্রভুর মন্দিরের সুখে 
আসিয়া ধুলিবিলুষ্টিত হইয়া তিনচারিবার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবং করিলেন। 
প্রত্যেক বিগ্রহকে এভাবে দণ্ডবং করিলেন । আজকালকার ্থাঃ 
তিনি কুড়লে' দণ্ডবৎ করেন নাই। তাহার সঙ্গে ওপার থেকে 
একজন বাবাজী বেশধারী আসিয়াছিলেন। তিনি বাবাজী 
মহারাজকে এরূপে ধূলিবিলুষ্টিত দেখিয়া তাহার অঙ্গের ধূলা বাড়ির 
ফেলিয়া দিতেছিলেন। গ্রীল বাবাজী মহারাজ এ ব্যক্তিক 
বলিলেন-_-“আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমার গা হইতে 
ধামের ধূলি ঝাঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছেন ? আমার কত ভাগ্যফনে 
আমি অপ্রাকৃত ধামরজঃ অঙ্গে ধারণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি 
আর আপনি কি না এ চিন্ময় ধামরজঃকে সাধারণ ধূলি মনে করি৷ 
ফেলিয়া দিতেছেন।” বাতাস বামের ধুলা উড়াইয়া আমাদের 
নাসিকায় প্রবেশ করাইতেছেন ইহাতে আমাদিগকে ভাগ্যবা, 
মনে করিতে হইবে । এই ধুলা সাধারণ ধুলা নহে, ইহা চিন 
ধামরজঃ| এই চিন্ময়রজের কৃপা হইলে অন্তরের মলিনতা দূরীদ 
হইবে । গৌড়ীয় মঠের বিচার খুব ভাল করিয়া দেখা দরকার! 
কিন্তু সেই বিচারের মূলে যদি অক্ষজ জ্ঞান চালনা করি, তাই 
হইলে বিপদ্‌ । গৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রণালী সুষ্ঠুভাবে না৷ দেখি 
বা বুঝিলে লোকের সর্বনাশ হইবে। যাহারা গৌড়ীয় মঠের বির 
আচরণ করেন, তাহারা নিশ্চয়ই নরকে যাইবেন। 
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সাবধান! হরিভজন করিতে আসিয়া যেন কখনও শ্ত্রী- 
বর সহিত নির্জন-আলাপ না হয়। 
৬. “মাত্রা ব্বত্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেং। 
বলবানিন্দ্রিরগ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥৮ 
কখনও মাতৃজাতীয় জীবের সঙ্গে গোপনে আলাপ করিবে 
॥| গোবিন্দ দর্শন করিতে গিয়া স্্রীলোক-দর্শন উচিত নয়। 
মণ কলিপঞ্চক হইতে সাবধান থাকিতে হইবে । 
“দ্ৃতং পানং দ্রিয় সুনা যত্ৰাধৰ্ম্মশ্চতুবিবধঃ | 
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ ||” 
‘নেশা চালাইবে ও কৃত্রিম ভজন চাঁলাইবে__ইহা ধৰ্ম্ম নহে। 
 দিগা ছাড় ও ভজন কর। 
ৃ ‘ যেষাং স এষ ভগবান্‌ দয়যেদনস্তঃ 
সর্ববাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্বলীকম্‌। 
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং 
নৈষাং সমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে ॥” 

In5i॥০০৮৪ (কপট ) লোকদিগের যাহা কিছু কার্য্য, তাহা 
দাই মনোরম হইতেছে ৷ [Intellectualism এবং emotio- 
ও প্রভৃতি ভক্তি নয়। চারিপ্রকার সামগ্রীর সহিত 
দবাভাব রতির মিলন না হইলে রস হয় না। শ্রীরপগোস্বামী 
‘চু ভাবের লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন 

“ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তিমীনশুন্যতা । 
আশীবন্ধঃ সমুৎকঠা নামগানে সদা রুচিঃ | 
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ই ক্স্তদ্গরণাখ্যানে নি | 


ডু ভঃ রঃ সিঃ পু ৰি ১১শ গোর 
বৈষ্ণব পাওয়া বড় কঠিন। জ্রীমন্মহা প্রভূ সমগ্র দ্গিণ দে 
ভ্রমণ করিয়া একটামাত্র প্রেমিকভক্ত পাঁইয়াছিলেন--তিনি রা 
রামানন্দ। ভিতরে ও বাহিরে ‘এক’ হইতে পারিলে ভজন আন 
হয়। যতক্ষণ ভিতরে ও বাহিরে ছুইপ্রকীর অবস্থা থাকি 
ততক্ষণ কৃষ্ভজন আরম্ভ হইবে না। শুদ্ধ ভগবন্তক্তের গৃহে ঢায 
গ্রহণ করায় মাত্র এগার বৎসর বয়সে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর “ভি 
রসামৃতসিন্ধু” গ্রন্থ বহন করিয়া লইরা যাইবার সৌভাগ্য হইয়া 
এবং মহাভাগবতের মুখে অনেক হরিকথাও শুবণ করিয়াছিলাম। 
আমার জন্ম ১৮৭৪ শকাব্দ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ, ২৫ শে মাঘ শুক্রবা' 
এখন আমার 6310 9০৪1 আরম্ভ হইয়াছে । এই দীর্ঘকাদো 
পারে প্রয়াগে কুন্তমেলার প্রদর্শনীতে সেই ভক্তিরসামৃতসিদ্ধুর %' 
আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহ! আর পারিলাম কৈ? গোঁ 
মঠের সেবার সহায়তা করিলে মঙ্গল হইবে | 
* * বৃন্বাবনে কুঞ্জ করিয়া ভজনের অভিনয় করিয়াছি 
তিনি স্তব পাকার মালা জপ করিতেন। শুধু মালা টানিলে খু 
হইবে নিহত অনুকরণ করিলে অমঙ্গল হইবে । ৰ 
মহতের সঙ্গ না করিয়া হঙ্ধীর্ণ ভক্তিহীন ব্যক্তির সঙ্গ করি, 1 
হইলে পরজন্মে ছু'চোঁর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে । প্রমাণ 
বলিয়াছেন = 
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“লব্ধ! নুদুল্লভমিদং বহুসম্তবাস্তে 

মনুয্যদর্থদমনিত্যমগীহ বীরঃ। 

তুর্ণং যতেত ন পতেদন্থমৃত্যু যাব- 

নিঃশ্রেরসায বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥” 
মহাভাগবতের অনুকরণ ও তাহার ন্যায় পরম ভক্ত বলিয়া 






| গতিঠা অর্জন করিবার দুম্পুহা পরিত্যাগ করিয়া আগে কনিষ্ট 
৷ ভাগবতের অনুসরণ করা যাউক | কনিষ্ঠ ভাগবতের লক্ষণ, যথা _ 

“অর্গায়ানেব হরবে যঃ পুজার শ্রদ্ধয়েইতে । 

ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃত, স্মৃতঃ 1 
| মানুষের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার যত্ব করিলে এট 
উরিভজনের দেহটাকে মৃত্যুর পর শুগালেরা আনন্দের সহিত ভক্ষণ 
মী করিবে। মহাভাগবতের প্রতিষ্ঠালাভের অনুকরণ না করিয়া 
হামাদের এককোটী মন্ুস্তা জন্ম সর্বধাগ্রে কনিষ্ঠ ভাগবতের 
৷ আন্গত্যো কাটুক। আমি বলিব এবং অপরে শুনিবে’ অর্থাং 
সামি বক্তা ও অপরে শ্রোতা’ এই অভিমান কপটতামাত্র। আমি 
| ধানে কি বলিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিয়া আসি নাই। 
বাপনাদিগকে দেখিলে আমার মনে কৃষ্ণ যাহা বলান, তাহা বলি। 
মামার বৈষ্বদাসানুদাস হইবার ভাগ্য কবে হইবে ? ধাহারা 
ধসিদ্ধ, শুদ্ধ ও অস্তরঙ্গ বৈষ্ণব, তীহাদের সেবা করা আবশ্যক । 
হারা ভবিষ্যতে সংপথ গ্রহণ করিবেন, আমি এই ক্ষুদ্র চেষ্টার 
বারা তাহাদের সেবা করিচতছি+ যাহার! ভবিষ্যতে বৈষ্ণব 
ইইবেনদীক্ষা লাভ করিবেন, তীহাদিগের জন্য এ সকল কথা 
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বলিতেছি। আমি বর্তমানে বৃথা দেহভার বহন করিতেছি 
সব্দতোভাবে অপারগ হইয়া পড়িয়াছি। আমার এই দেহপা্ 
হইলে অনেকেরই উদ্বেগ কমিয়া যাইত । 
“গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তী ন! কহিবে। 
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥” 
আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ হইতে গুরুসেবককে প্রভু’ বলিবার 
শিক্ষা পাইয়াছি। আমরা গুরুভ্রাতুগণকে “বাবু! বলিতে গিরি 
নাই। এক পাষণ্ড শ্রীল বাবাজী মহারাজের অনুগত বলি 
অভিমান করিত এবং সম্মুখে থালা রাখিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামূত গা? 
করিত। তাহার হইয়া আমি গ্রীবাবাজীমহারাজের নিট 
অনুরোধ করিয়াছিলাম_“এ ব্যক্তির ব্যাকরণ পড়িতে ছা 
হইয়াছে, আপনি অনুমৌদন করুন|” তচ্ছ_বণে তিনি করো! 
উদ্দীপ্ত হইয়া তাহার নরকগমন হইবে, বলিয়াছিলেন। আছি 
গুরুবর্গের নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছি, তাহা জীবনের শেষ 
পর্য্যন্ত কীর্তন করিব। 
দনাম্রেষ্ঠং মন্ুমপি শচীপুত্রসত্র স্বরূপং 
রূপং তন্তাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্‌ ৷ 
রাঁধাকুণ্তং গিরিবরমহো ! রাঁধিকা-মীধবাঁশাং 
প্রাপ্ত যন্ত প্রথিত-কৃপয়া স্ত্রী গুরুং তং নতোহন্ি। ॥ 


০৩৫ সম 





মান 





গ্রীতীল প্রভুপগ/ছের বন্তুত। 


শ্ীব্যাসপুজার দ্বিতীয় দিবস 
স্থান _শ্রীধাম-মারাপুর, অবিগ্যাহরণ নাট্যমন্দির 
সময়--২৫শে মাঘ ( ১৩৩৭), রবিবার প্রাতঃ ১০ ঘটিকা 


আমর! নিদ্রালস্তহত দুর্বল জীব, শরীরের বিরুবতা উপস্থিত 
হওয়ায় গতকল্য বিশ্রাম দিয়েছি। কাল আমরা শ্রীগুরুপাদ- 
গযপের মহন কীর্তন করছিলাম ।  প্রীগুরুপাদপন্স আমাদের 
অজ্ঞান-বিধ্বংসী, আলোক-প্রদীনকারী ও সবর্বতোভাবে আমাদের 
রামঙ্ছলের সাহায্যকারী । সেই গুরুপাদপদ্মের সাহায্য ল'য়ে 
দি আমরা আত্মভোগ চরিতার্থ করবার ইচ্ছা পোষণ করি, 
| তা হালে গুরুপাদপদ্মকে ভৃত্যত্বে পরিণত কর্‌বারই চেষ্টা হয়। 
সন্ত অপস্বাৰ্থপর অন্তাভিলাষ, কর্ম্মবাদ, নির্ভেদজ্ঞানবাদ 
| গছৃতির মধ্যে শ্রীগুরুপাদপন্ন থাকৃতে পারেন না; একমাত্র 
ইকিরাজোই গুরুপাদপদ্ম সেবিত হ'তে পারেন । অন্যাভিলাবীর 
ঈ* কম্মীর গুরু, নির্ভেদঞ্ঞানীরগুরু_অনিত্য গুরুমাত্র-তা'দের 
গই নেই ; তী'রা শিল্তের ইন্দরিয়জ-জ্ঞানেরই কিন্কর। সেতার 
খা) তবলা শিক্ষা প্রভৃতির জন্য যে কোনও ব্যক্তি 
বিশ্বকে সামান্য গৌরব প্রদত্ত হয়, তাতে প্রকৃত গুরুপদ নির্দিষ্ট 
না কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অভক্ত কখনই গুরু হ'তে পারে 
-“সহস্রশাখাব্যাযী চন গুরুঃ স্তাদবৈষ্ণবঃ।” যিনি পরিপূর্ণ 


১৭৮ শ্রীল প্রতুপাঁদের গোলোক বাণী 


ভ্রীকৃষ্ণবস্তুকে সর্্বতোভাবে সংগ্রহ করতে শী পেরেছেন, তিন 
কিরপে অপরকে সাহায্য করবেন? তা'র সামান্য গু 
পাটা হ'তে একটুকু দিতে গেলেই স্বার্থহানি হয় এবং বোর; 
হ'য়ে যায়। মহান্ত-গুরু-নির্র্বাচনের একটা! প্রধান বিষয় _ অন্য 
ভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান হ'তে পৃথক্‌ হওয়া আবশাক। তদন্তৃভৃি 
থাক্‌লে ধর্মার্থকাম__এই ত্রিবর্গের তাড়নায় আধ্যাত্মিক হয় 
পড়ুব। আপবর্গিক ধর্মের অপব্যবহাঁরে যে মুক্তিপথে চালিত 
হ'বার কথা উপস্থিত হয়, তাতে আমাদিগকে আছন্ন না করুক। 

বর্তমান বিপন্ন মানবজাতির একমাত্র মঙ্গলময় কৃত হচ্ছে" 
-_ এই যে সংসার_এই যে বোকাঁমীর হাতে পড়েছি, তা! হে 
উদ্ধার লাভ ক'রে নিত্য কৃষ্ণসংসারে প্রবিষ্ট হওয়া । শ্রীগুরুপা 
পদ্ম আশ্রয় করলেই সেই বোকামীর হাত হ'তে উদ্ধার-লাঃ 
হয়__অন্ত উপায়ে হয় না। সেই গুরু কি অন্যাভিলাবী হে 
পারেন ?_-সেই গুরুপাদপন্স কি অনিত্য কর্মাফলবাধ্য কম্মা জীব 
হ'তে পারেন?-সেই গুরুদেব কি ছলনাময় প্রচ্ছন্ন নাপ্তি 
নির্ভেদেজ্ঞানী হাতে পারেন ?_ সেই গুরু কি অভক্ত, জনি 
যোগী হ'তে পারেন ?-_সমগ্র ভগবানে সর্বতোভাবে ভকতিবিগি 
না হ'লে কিকেহ ‘গুরু’ হ'তে পারেন? 

জড়জগতের অন্যান্য কথায় প্রবিষ্ট হ'লে আমরা তা 
ভোগ্যবুদ্ধি করায় ভোগিরূপে ভোগেই আচ্ছন্ন হ'য়ে যাই। জঃ 
জগতে আচ্ছন্ন হওয়ার কার্য্য যা জড়জগৎকে ক্রোধভরে তি 
মাত্র ক'রে অন্থপ্রকার কৃষ্ণবিমুখতা-অর্জ্জন-কার্য্যকেও কর বা 





প্রীপ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা! ১৭৯ 


লা যেতে পারে না। এ সকল অভক্তির পথ। এই ভক্তির 


কথা সর্ঘতৌভাবে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল, 

“কালেন নষ্টা গ্রলরে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা । 

ময়াদৌ ত্ৰহ্মণে প্রোক্তা ধন্মো যস্তাং মদাত্মকঃ ৷”? 

ভক্তিবাণী কালে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল । বহিজ্জগতের নানা- 

প্রকার ইন্দরিয়-তাড়নায় জীবজগৎ কৃষ্-বিস্মৃত হু'য়েছে। আমরা 
নানাপ্রকার বিরূপে--ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপস্বার্থে আচ্ছন্ন হ'য়ে যন্ত্রণার পথে 
ধাবিত হই, আর তা কেই বলি কর্মের সিদ্ধি, জ্ঞানের সিদ্ধি; কোন 
কোন লোক আবার কপটতা ক'রে তাকেই বলে ভক্তি! অক্ষজ 
পদার্থের প্রতি প্রভুত্ব--ভক্তি নয়, জুয়াচুরি বা আত্মবঞ্চনা মাত্র 
| এই অভক্তির পথ হ'তে জীবকুলকে রক্ষা করবার জন্য শ্রীমস্তাগ- 
ন বত গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছিলেন। শুদ্ধ আচার্য্যগণ যত্ব ক'রে- 
ছিলেন- সেই শ্রীমতাগবতধৰ্ম্মের বীজ রোপণ করতে । কিন্ত 
৷ সআামাদের উষর ক্ষেত্রে আমর! তা? রক্ষা করতে পারিনি। কি 
৷ ভাবে স্ুষ্টুর্ূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হয়, তা’ ভাগবত- 
| ধর্মই অকত্রিমরূপে প্রদরশিত হায়েছে। শ্রীগৌরসুন্দর তা স্বয়ং 
খাচরণ ক'রে জানিয়ে দি'য়েছেন। সেই গৌরসুন্দরই পরমোপাস্ত 
| ব্ঈ--জগতের সকলেরই শেষ উপাস্ত বন্ত-জগতের যত উপান্ত 


‘্ট আছে, সে সকল উপাস্ত বস্তুরও পরমোপাস্থ বস্তু৷ 
্রীগৌরস্ুন্দর-_জগদ্গুরু। অবশ্য আমাদের অনর্থযুক্তাবস্থায় 
/ ঈপদ্গুর শ্রীনিত্যানন্দ__যা” হ'তে বৈকুণ্ঠে মহাসবর্ষণ, কারণ 
বারিতে প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তা কারণার্ণবশায়ী, গর্ভবারিতে ভ্রহ্মার 


S৮০ শ্রীল প্রভূপাদের গোলোক বাণী 


পিতা গর্ভোদকশীয়ী, নিতে ব্যগ্ি বিষ্ণু ক্ষীরোদকণাধী ও 
পাতালে অনন্তদেব শেষবিষ্ণু প্রকাশিত। শ্রীগুরুপাদপাদর 
কথার আলোচনায় আর একটা পুরুষের কথা বলা হয়। তিনি ও 
পুরুষমাত্র ন'ন--তিনি শ্রীল পুরুধোন্তম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর 
দ্বিতীয়ন্বরূপ ব'লে শ্রীল শ্বরূপদীমোদর-_ধী” হ'তে জগতে গৌড়, 
গণ প্রকাশিত হয়েছেন! সেই দীমোদরম্বরূপের পরম প্রিয় 
শ্রীল রূপগোম্বামিপ্রভু যা’ হ'তে ভ্ীরূপান্ুগগৌডীয়-সম্প্রাদায়। 
সেই শ্রীরপ-প্রভুর অনুগত শ্রীল রঘুনাথ দাম গোস্বামী প্রত়ৃ। 
তা’'র অনুগত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু। তদনুগত শ্রীল 
নরোত্তম ঠাকুর। তার অনুগবর্য্য গ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর। 
শ্রীল চক্রবর্তীর অনুগত শ্রীল বলদেব বি্যাভুবণ। তদনুগত 
শ্রীল জগন্নাথ, তদনুগত গ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাহার অভিন্ 
সুহৃদ্‌ ও বিষুপাদ প্রীন্রীমদ্গৌরকিশোৌর | আমরা আমাদের 
বর্তমানকালেই সেই শ্লীন্বরূপ-রূপান্ুগবরগণের দর্শন ও কথা শুন্বার 
সৌভাগ্য  পোয়েছিলাম। এই ধারার যে জিনিষ এসেছে, তাতে 
মহাপ্রভুর কথা অবিমিশ্রভাবে শু'নেছি। অন্তে শ্রীল রছুনাথ 
দাস গোস্বামী প্রভুকে যে সম্মান ক'রে থাকেন, তা" মৌখিক। 
স্ব-স্ব ইন্দিয়বৃত্তির চরিতার্থ করবার বৃত্তি পরিচালিত হরে যে 
আচাধ্যসম্মান-প্রদর্শনের অভিনয়, তা’ কপটতা মাত্র। কিন্তু 
আমরা যে অকৃত্রিম অবিমিশ্রধারার কথা বললাম, তাতে 
সকল কপটতার আবরণ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন_-সকল সত্যকথা 
জানিয়ে দিয়েছেন। এসকল কথার বিরোধ করেন বী'রা তা'দিগবে 


শ্্ীঞ্রীল প্রভূপাদের বক্তৃতা! ১৮১ 


কিন্ত জগৎ এসকল কথায় প্রতারিত 





র জন্য ধাগদের হৃদয় অকুত্রিমভাবে 


| £দন করেছিল, তা"রাই জগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের অভাব বোধ 
| ধরছেন। সে অভাব পুরণ কর বার জন্য গ্রীগৌরসুন্দর ধ্লা'দিগকে 


হান্তরূপে প্রেরণ করেছেন, তা’'রাই আমাদের নিত্য আদরের 





| বন্ু। 
মিছাভক্তসন্প্রদার সুষ্ঠভাবে গুরুপাঁদপদ্মাসেবা হ'তে বিচাত 
[হয় অন্য ব্যাপারকে গুরুসেবা মনে কা'রেছিল-_শুদ্ধতক্রগণকে 
মাক্রমণ কর ছিল, তদ্দারা জগজ্জীবের মহা অমঙ্গল প্রসব 
কছিল। শুদ্ধভক্তির কথাটী আমরা পাই নি-_ শুদ্ধভক্তির কথা 
হার গিরেছিল। বহিজ্জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের বিচারে 
(৭ মার়াবাদি-সম্প্রনায আপনাদিগকে “ভক্ত অন্িমান কারে 
মকর প্রশ্রয় দিয়েছেন তা" যে ভক্তি’ নয়, তা’ যতদিন মানব- 
গতিকে বুঝান না যার, ততদিন মানবজাতির মঙ্গল হ'বে না। 
শংকে এই বিরা্‌ বিদ্ধ ধারণা হ'তে মুক্ত কর বার জন্য আল্লায়- 
শরপর্যো শ্রীল জগন্নাথ হ'তে শুদ্ধতক্তির কথা বর্তমান-ুগে 
উতরণ ক'রেছেন-- যিনি বর্তমান জগৎকে সেই শুদ্ধভক্তির বথ! 
*' শ্রীগুরুধারণ প্রচুর রূপে জান্বার যোগ দিয়েছেন, সেই 
‘বর ভক্তিবিনোদই আমাদের আশ্রয়স্থল ৷ 

খ্ীমন্কক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তিতেই প্রেয়োবুদ্ধি'। ভক্তিটী 
1০-এই কথাটা পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব আচার্যযগণ বলেছেন, ভক্তিটাই 
এ কথা প্রীরপানুগবর শ্রীমন্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জগৎকে 
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বিশেঘ্রপে জানিয়েছেন। যাদের পগ্রোয়ো-বিচারে ভক্তি নেই 
তারাই শ্রেয়োহীন হরি-বিমুখ অবৈষ্ণব। মানবজাতির টি. 
ভিলাঘ, কর্ণ, জ্ঞানে প্রেয়োবুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়তর্পণে বিনোদন | কিন 
ভগবদ্ভক্তিতে ধা'র প্রেযোবুদ্ধি বাঁ কৃষ্ণেন্দরিয়তর্পণে ধা’র একমত 
বিনোদ, তিনি ভ্রীজগন্নাথবস্তুর সেবকোত্তম, সমগ্র জগতের প্রত 
বিবয়াশ্রয়বিগ্রহ জগন্নাথের অভিন্ন-বিগ্রহ | 

ভগবন্তক্তিই পরমধর্ম্ম ; সে ভক্তিটী কি জিনিষ, প্রাকৃত 
প্রেরঃপথাবলম্বী তা" বুঝতে পারে না। ধা'দের স্বরূপে অবস্থিত 
নেই, ধারা পারমহংস্যধন্মে অবস্থিত হন নি অর্থাৎ ধার 
ব্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শুড্রাদি বর্ণবিচারে, ভ্রন্মচধ্য-গা হস্থা-বানগ্র 
সন্নযাসাদি আশ্রম-বিচারে, বর্মার্থ-কাম-মোক্ষাদি পুরুঘার্থ-বিচার 
অবস্থিত আছেন, তা’র। বিঞু-বৈঝব-সেবা-বঞ্চিত হইয়া পরম 
বিচারে অবস্থিত নহেন। “মুক্তিহিত্ান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি 
অন্তধারপে অবস্থিতকালেই মন্তুষ্ের কৃষ্ণেতর রূপ-দর্শন্প্য 
উদিত হয়, প্রেরঃপথে চালিত হয়ে যে শ্রেয়োজ্ঞান বালে টি 
হয়, তা! 'শ্রেরঃ নয়, উহা মোক্ষাদি নিজ-লাভেচ্ছার প্রকারে, 
প্রাকৃত প্রেরেরই প্রকারবিশেষ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অযু 
তক্তিকেই নিজ-প্রেয়ঃ জানিয়া একমাত্র শ্রেয়ঃপর্থজ্ঞানে ঝি 
কর্‌বাঁর উপদেশ জগংকে দিয়েছেন | 

বেদে অর্থাৎ পাণ্ডিত্যে বা ব্রন যিনি বিচরণ করেন, রি 
ব্রহ্মচারী ৷ যদি পাণ্ডিত্যের উপদিষ্ট বস্তু ভগবদ্তক্তি না হা, 
হ’লে অন্ধ হ'রে তাদৃশ বিচরণের পথ স্বরূপোদ্বোধক ব্য ৭ 
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দইরপ বরহ্মচর্য্য হ'তে বিচ্যুতি অবশান্তাবী। স্বরূপে ব্যবস্থিতি 
হচ্ছে--অন্যধা-রূপের পরিত্যাগ । বর্তমানে “আনি স্থষ্ট প্রাকৃত 
৷ গুর, আসি প্ৰাকৃত দ্রী”_মানব জাতিকে এই দুর্ব দ্ধি আক্রমণ 
করেছে; এরপ দুর্ব দ্বিযুক্ত 'অহংমম-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মুখে 
হরিনাম কীত্তিত হন না, এটা বুনিয়ে ন! দিলে জীবের প্রকৃত মঙ্গল 
বে না-জীবকুল বঞ্চিত হ'বে--অভক্তি প্রেরঃপথকেই শ্রেয়ঃপথ' 
৷ ধনে কারে অন্ুবিধার পতিত হয়ে থাকৃবে। “তোমার প্রেয়ঃপথ 
একটা, আমার প্রেরঃূপথ আর একটা”-_এবপ অভক্তি বিনোদন- 
চা হ'তে গ্রীগন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবকুলকে রক্ষা করেছেন । 
গস ভক্তিবিনোদ আংশিক বস্তুর বিনোদ _ অভক্তির বিনোদের 
১, জগতে প্রচার করেন নি। “তোমার বিনোদন-যোগ্য-ব্যাপার 
{ ভক্তি’ থাকে থাকুক, আমার বিনোদন-কার্ধোর বস্ত_অভক্তি”- 
এরূপ বিচারে যাঁরা ধাবিত হয়, সে সকল চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর 
বিচারও ভক্তিবিনোদের বিচার নয়। অভক্তি ও ভক্তি কখনই 
“ক ময়, কৃষ্ণ ও মায়ার বিনোদ-_-এক বস্তু নয়! ভক্তির পূর্ণ 
ধিনাদন ব্যতীত ভক্তিবিনোদের অন্য কোন বৃত্তিতে গ্রীতি নেই। 
আমরা নানাবিধভাবে জগতের বস্ত-সমূহের ছারা বঞ্চিত 
ইল স্বরূপ-বিভ্রান্ত হ’লে, যখন দুৰ দ্ধিযুক্ত হই, তখন শ্রীগুরু- 
‘জী কৃপা! 1-পুর্র্বক প্রকটিত হন । আমার ন্যায় নগণ্য লথুবস্তু যে 
'ই্বস্ত -গুরুবস্ত্র হ'তে কৃপা লাভ করে, সেই গুরুপাদপদ্ধের 
জাই আমাদের নিত্য কৃত্য । ব্যাসের গণ যে গুরু-পুজা করেন, 
রং গুরু-পূজার মন্ত্র_-“সত্যং পরং বীমহি।? 
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যত রথো লোক রথ দেখতে আমে । কেউ কলা বেচা 
এসে’ রথও দেখছে, মনে করে। এরূপ রখো লোক এ 
প্রস্তাবে রথ দেখতে আসে না-কলা খেয়ে যায়__বঞ্চিত হা 
যায় -ক্ব-্ প্রেযঃসাবনকেই ‘রথ দেখ!’ মনে করে। কিন্তু “রথ 
চ বামনং দৃষ্টথা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ৷" রথে বামন দর্শন করা চাই- 
বলির ন্যায় আত্ম-বলি অর্থাৎ আত্মসমর্পণ কর চাই । শুক্রাচার্যোর 
শিল্ঠগণ এসে’ বাধা দিবে ; কিন্তু গুরু-কৃপাঁবলে-বলদেবের বান 
বলী হ'য়ে আত্মবলি দিতে হ'বে-_সব্বস্ব সমর্পণ করতে হাবে। তব 
বামনের কৃপা-লাঁভ হ'বে_বামন-দর্শন হ'বে । 

“কৃতে বন্ধারতো বিষ্ণুং ব্রেতারাং যজতো| মখেঃ। 
দ্বাপরে পরিচর্ধ্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাং ॥” 

হরির কীর্তন হ’লে সমস্ত কাঁধ্য সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়৷ 
সত্যযুগে ধ্যানের কথা বণিত আছে। বর্তমান কলিকালে বিদ্ধি 
মনে ধ্যানের কথা পালিত হ'তে পারে না; এজন মহাধ্যানের 
কথ| বৰ্ণিত হ'য়েছে। হরিকীর্তন_মহাধ্যান। কৃতযুগে ক্ষ 
ধ্যানের কথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা'তে ওদার্য্যবিগ্রহ an 
সুন্দরের দর্শন হ'ত না; এজন্য কলিকালে মহাধ্যান। ধ্যানে দেং 
প্রবেশ ক'রেছিল ব'লে ত্রেতার যজ্ঞ প্রবর্তিত হয়েছিল | এজ 
কলিতে মহাযজ্ঞ সন্কীর্ভনের বিধি। যন্তে দোষ আরোগি 
হওয়ায় দ্বাপরে অর্চন-বিধি প্রবন্তিত হ'ল। কলিতে মহা 
বিধি। মহা-অর্চন--্রীনাম-কীর্তন। সমস্ত চিকিৎসার নিৰ 
হ'য়ে অন্তিমকালে যেমন অত্যন্ত মুমূর্ধ রোগীকে বিষবড়ি থাই 


৮ 
চা 
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দর্-তা'তে খুব শক্তি (Potency ) আছে ব’লে,- সেরূপ 
হলিকালে জীবের দুর্দশার চরম দেখে শ্রীনামকীর্তনের ব্যবস্থা 
'রছে। প্রীনামকীর্তনে সর্বশক্তি সমপিত হ'য়েছে_সকল শক্তি 
গাত্রায় আছে।  কীর্তনই_মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ, মহার্চন। 
বের ধ্যান, যজ্ঞ, অঙ্চন__ সাধারণ মাত্র। কৃষ্ণকীর্তনরূপ মহা 
যানে, মহাযন্দে, মহার্চ্চনে তন্তদ্বিষয়ের পরিপূর্ণতা । যখনই 
মানুষের বিচার এসে’ উপস্থিত হয় যে, সত্য হ'তে বিচ্যুত হায়েছি, 
ধনই যজ্ঞ করবার অবকাশ হয়। শ্রীনাম ভজনেই মহার্চন, 
নাযজ্ঞ, মহাধ্যান। মহাধ্যানে অন্যমনস্ক হওয়া উচিত নয়। 
যখনই অন্যমনস্ক হ'ব, তখন বল.ব,__সত্যযুগে ফিরে যাই, কিন্ত 
এন যে কলিযুগ । স্থুমেধাগণ এই মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্জন 
করেন, আর কুমেধাগণ অন্যান্য পথ স্বীকার করেন, তাতে তা'দের 

মদ্দল-লাভ হয় না। তাই শ্রীম্ডাগবত বলেছেন” 

“কৃষ্ণবৰ্ণ ত্বিবাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপাক্জান্্রপাধদম্‌। 

যন্ঞৈঃ সঙ্ধীত্ত নপ্রায়ৈর্যজ্তি হি সুমেধসঃ ॥" 
ত্রেতার প্রীরানচন্দ্রের উপাসকগণ যজ্জবিধিদ্ধারা উপাসনা 
করতেন। তী'রা বলছেন,__“এ্ারানচন্দ্রকে সীতাদেবী যে-ভাবে 
টপাসন! ক’রেছিলেন, সে-ভাবে ত’ সেবা করতে পারি না।” 
কন এখানে একটুকু কথা হয়েছে, শ্রীমন্তাগবত বলছেন 
বমেধসঃ ।  “সুমেধস্'-শব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হ’য়েছে। এক 
শীতাদেবী যদি বহু সীতাদেবী হয়ে সেবা করেন, তবে সীতা ও 
যাম--উভয়েই অসন্তুষ্ট হ’বেন ; কারণ, শ্রীরামচন্দ্র_ একপন্থী- 
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ত্রতধর, আর সীতাদেবী-_-একপতিব্রতধরা ৷ কিন্ত = 
“কুষ্তবর্ণ, ত্রিষাংকৃষ্ণং সাঙ্গে পাঙ্গান্ত্রপাধদম্‌। 
যি সন্ধীন্তনপ্রাধ়ৈর্ধজন্তি হি সুমেধসঃ 0” 
নামমহাধজ্ছের দ্বারা যে পূর্ণ বস্তর উপাসনা, তাতে অন্ধ 
উপাঙ্গ, অস্ত্র এবং পার্যদের নিত্য অবস্থান বিশেঘরূপে বিবেচ্য। 
ভী'দের অনুগত হ'য়ে স্ুমেধাগণ নীমসন্ধীন্তন কারে থাকেন 
্রীকুষ্টচৈতন্যদেবের অনুগত হ'য়ে তা'রই পশ্চান্ভাগে অবস্থান কর 
নামযজ্ঞ ক'রে থাঁকেন। ধা'রা গৌরবিহিত কীর্তন পরিত্যাগ ক'রে 
অন্তপ্রকাঁরে কীর্তন করেন, তী'রা অচৈতন্তাশ্রিত জন। সুতরাং 
জগদ্গুরুপ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আনুগত্যে যে-সকল বিচার উপস্থিত 
হয়েছে, তা" অবলম্বন ক'রে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। গুরুসেবা 
প্রধান কর্তব্য । আয়ায়-বেদ্য জিনিষটা বিমুখ কর্ণ দিয়ে শ্রবণ করা 
যায় না। গুরুদেবের শব্দ সেবোন্ুখ কর্ণে গৌছিলে বে 
হ'লে চক্ষুর অন্ঞানতিমির বিদ্ুরিত হয়, তখন চক্ষু নিৰ্ম্মল হয় এবং 
সেই নির্মল চক্ষুতে কৃষ্ণদর্শন হ'য়ে থাকে। 
জগজ্জপ্জাল-দাঁরা শুদ্ধভক্তির স্রোত জগতে রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল 
ভক্তিতেই একমাত্র প্রেয়ঃ-বুদ্ধি ধা'র সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
শুদ্ধভক্তিপ্রবাহ পুনরায় প্রবাহিত করেছেন। সেই ভক্তিবিনো 
প্রভুর শুদ্ধভক্তির কথায় যিনি একমাত্র আদর করেন, ডিঙি 
আমার শ্রীগুরুদেব, আর ধী"রা আদ্র করেন, তী'রাও আমার 
গুরুবর্গ। 
ধী'রা বিধর্শের ( দেহধর্ম, মনোধর্ম্ম বা কর্ণারাজ্যের বিচার 
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ভোগমর ধর্সের ) বশীভূত হয়ে, না বুঝতে পেরে, জড়জগতের 
র্ঘজঞানে তা’কে ভোগ্য ব'লে বিচার করেন, তা*দের সহিত 
জামাদের কোন সম্বন্ধ নেই, ভক্তিবিনোদ-বিরোধী জড়েন্দ্রিয়- 
[ভাগীর দুন্মূথ যেন কোনদিন আমাদের দর্শন করতে না হয়। 
যিনি ভক্তিকেই একমাত্র প্রেয়ঃপথ মনে করেন, আমরা সেই শ্রীপুরু- 
গাদপদ্বেরই একমাত্র আশ্রিত। আপনারা আজ একজন নগণ্য 
বাক্তিকে__অবিবেচক ব্যক্তিকে গুরু’ বলে স্বীকার ক'রে যে-সকল 
অর্ঘ্য প্রদান করেছেন, সে-সকল অর্ঘ্য আমার শ্রীগুরুদেবতত্তেরই 
প্রাপ্য বস্ত। আমি এগুলি হরণ না ক'রে, তা'র প্রাপ্য বস্তু তা'র 
নিকট পৌছিয়ে দিলাম। আমার কিছু নেই; কিছু রাখলে 
রুসেবক বা কৃষ্ণদাস্ত হ'তে বঞ্চিত হ'ব জেনেছি । 

বাঞ্থাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্কৃভ্য এব চ। 

পতিতানাঁং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥ 
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১ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্ধ্যবর্ধ্য ওঁ বিষুপাদ অষ্টোত্তরশতত্রী 
ইইমনিিদধন্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অহৈতুক কৃপা" 
‘রবণ হইয়া নিদাঘ-ত্রিতাপরিষ্ট বিলাস-ব্যসনরত জীবগণের 


” TAC 
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সুকৃতি উৎপাদন এবং তন্মধ্য হইতে শ্রীশীমন্মহাপ্রভুর পাদপঞ্টজ- 
সেবাঁপিপান্্গণকে নিজ পদান্তিকে আকর্ষণ-পুরর্বক বিমল হরি-./ 
কথাসঞ্জীবনীতে সঞ্জীবিত করিবার জন্য দীজ্জিলিং শৈল আরোহাণর 
শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। গত ২০শে বৈশাখ (১৩৩৮), 
৩রা মে (১৯৩১) রবিবার দিবস গ্রীল প্রভূপাদ পণ্ডিতগ্রবর 
শ্রীপাদ অনন্তবানুদেব পরবিদ্যাভূখণ বি, এ, আচার্ধা, শ্রীগাদ 
পরমানন্দ বিদ্যারত্ব, অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাঁস ভক্তিনুধাকর, 
তক্তিশাক্ত্রী, এম, এ, প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে দাঙ্জিলি: 
মেইলে রওনা হইয়া ২১শে বৈশাখ ৪ঠা মে সোমবার তারিখে 
বেলা ১১ ঘটিকাঁর সময় দাঞ্জিলিংএ উপনীত হন। 
নির্ভেদজ্ঞানি-যোগিগুরুক্রবগণ ভোঁগি-বিলাসি-সম্প্রদায়ে 
ব্যতিরেক প্রতিযোগিরূপে যে শৈত্য-সহনাদি সাধনের বুথ ব্যায়াঃ 
প্রদর্শনী উন্মোচিন-পুর্ববক ভোগি-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে জট 
প্রতিঠা-সংগ্রহ-মানসে হিমালয় শৈলাদি আরোহণ করেন, তার 
সকল মুমুক্ষু ব্যক্তির অসিদ্ধাবস্থাই প্রমাণিত হয়। কলির 
পাঁবনাবতারী  শ্রীন্ীগৌরনুন্দরের নিজজনগণের ভোগিগণাঃ 
এঁরূপে ভোগা দিবার ছুষ্পিপাসা, জড় প্রতিষ্ঠাশী কিংব! ভোর 
সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিযতর্পণমূলে তৎসম্প্রদায়ের দ্বারা ্বন্থ সাধে 
অনুমোদন, সমর্থন-স্গুহা' অথবা বিভিন্ন অন্তা ভিলাঁষময়ী a 
নেই। জীগ্রীগৌরহুন্দরের পাদপঙ্ধজভূঙ্গরাজগণ নিরন্তর হি 
সুধাসিন্ধু সাগরে, শ্রীরূপের রসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন রি 


রা 


আছেন। কাজেই তাহারা হিমালয় শৈলের প্রকৃতিজাত রি 
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[ভাগ করিবার জন্য ভোগারামী নহেন, কিংবা হিমালয়ের পাঁদ- 
আশ্রয়-পুরর্ক বট্কসাধন বা আপসন-প্রাণায়ামাদি দ্বারা 
ত্রাগারামী সাঁজিয়া ত্রিতাপ বিনাশের জন্যও ব্যস্ত নহেন। 
| গ্ল্গীর নিজ-জন জগদ্গুরু জীবের সাধ্যাবধি প্রদানকারিণী, 
গনায়াসে তাপত্রযোন্মলনকারিণী ল্রীহরিকথা-- শ্রীচৈতন্তকথা _ 
নভাগবতকথাঁয়ই সকল সিদ্ধি নিহিত জানিয়া জগতের ত্রিতাপ- 
গন্ভ জীবকুলকে সেই টৈতন্যকথায় সঞ্জীবিত করেন । তাই 
গীর-নিজ-জনের ছুজ্জরলিক্ষে শুভবিজয় অতীর্ঘস্থানকে তীথাভূত 
এবং সংসারদাবদগ্ধ জীবকুলকে হরিকথাঁশান্তি-প্রঅ্রবণে ললাত- 
করণউদেশ্যেই সাধিত হইয়াছে । 

+ আমার ন্যায় যে-সকল হরিগুরুবৈষ্ণবসঙ্গ-সৌ ভাগ্য-বিমুখ 
হব জগদ্গুরুর পরমপাঁবনী হরিকথা হইতে দুর্দ্দেবফলে দূরে 
দরিয়া রহিয়াছে, তাহাদের জন্য পরমভক্তিভীজন বৈষ্ণব-বর 
অধ্যাপক আ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিম্ধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী এম, 
«মহোদয় ও বিষুপাদ আস্্ীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী -- 
ধইপাদের বে-সকল কথামৃত সংগ্রহ করিয়াছেন, শ্রীশ্রী গুরুপাদপপ্প- 
গণ এবং ভাহারই আ্ীপাদপন্প-কৃপামাত্রসার যাজ্ছা করিয়া 
খচৈতন্য-ভাণ্ডারের সেই সকল অপুর্ব নিত্য নবনবভাবে বিকশিত 
াকুম্ম গুম্ফিত করিবার প্রয়াস পাইব। অীত্রীগুরুপাদ- 
_'সেবৈকজীবাতু, ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণ বৈষ্ণবগণ কৃপা করুন 


_ দাজছিলিং টেনের নিকটবর্তী “নুইদ্‌ জুবিলি স্তানিটোরিছ- 
দির সুযোগ্য পরিচালক ও অধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার 


nf 
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পাল মহাশয়ের আগ্রহাতিশাষ্যে অহৈতুক কৃপাসিন্ধু প্রীত 
প্রভূপাদ উক্ত শ্বস্থ্যনিবাসে পদার্পণ-পুর্বক জীবের প্রত 
স্বাস্থ্যোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । ২১শে বৈশাখ, ৪ঠ রে 
সারংকালে মত্যান্ুসন্ধিংনু শ্রীযুক্ত শিশির বাবু তাহার কয়েক 
বন্ধুর সহিত শ্রীশ্রল প্রভুপাদের পদান্তিকে উপস্থিত হন এব; 
ভল প্রভুপাদকে বিশ্ব্ষ্টি তব্সর্থন্ধে পরিপ্রশ্ন করেন। প্রন 
প্রভুপান উক্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ৪ ঘন্টা কাল হরিকথা কী 
করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, 

কার্ধয-কারণ-অনুসন্ধান আমাদের অবশ্য-কর্তব্যরূপে বর্তমান 
উপস্থিত হ'য়েছে। কিন্ত কাঁ্য কারণের অনুসন্ধান mediums 
অপেক্ষা করে। Medium দ্বার! শুদ্ধ চেতন অভিঘাতযোগ্য। 
দেহ ও দেহীর পার্থক্য উপলব্ধি করতে না পারায় এরূপ ক 
গুলি তথাকথিত কর্তব্য উপস্থিত হ'য়েছে। 

আটটি প্রকৃতি ছাড়া আর একটি প্রকৃতি আছে, যার দঁট 
‘জীব’। এ আটটির সঙ্গে 10691৩ করা জীবের কর্তবারা? 
নিদ্দিষ্ট হয়নি । বহিজ্গতের দর্শনে প্রবৃত্ত হ'লে অনেকগুলি ক 
উপস্থিত হয়। স্থষ্টি-তব্বমম্বন্ধে প্রশ্ন তাঁদেরই অন্যতম | 

এর অনেকগুলি উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হ'য়েছে! 
কেউ বলেন, চেতন particular material conditions” 
৪৩০9 ‘চেতন’ ব'লে জড় হ'তে আলাদা কোন জিনি 
কল্পনা করবার আবশ্যক নেই এটা সাধারণ জড় বৈজ্ঞানিক 
ধারণার অনুরূপ কথা।  তী'রা বলেন, "যা" বুঝতে ৃ 


ৰ 


নু ১ নীল ভগ" 
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পারছি, তা'রই আলোচনা করা যাক্‌।” এই মতের প্রতিবাদী 
“চেতনই একমাত্র বস্তু ; অচেতন অবস্ত বা 


শাব্রবাদী বলেন, 
এ ~~ ক এ ডি 
্ন্তনানুভূতিরূপ বিবর্ত সরিয়ে দিলে অনিশ্র চেতনে পৌছান 


ঘা। আুতরাং কেবল-অচিং মত স্বীকার না করে 'কেবল- 
ঢা মত ব্বীকার করাই সঙ্গত।” স্থির সন্ধান করতে গিয়ে 
এপ পরম্পর বিবদমান মত-সমূহ স্থ্ট হ'য়েছে। 

এই সমুদ্র আলোচনাঁকারীর ভূমিকাই বিবাদের কারণ। 
রা এক ভূমিকা হ'তে অন্য ভূমিকার বিচার করতে প্রবৃত্ত 
ঞ্ায় এরূপ অকৃতকাধ্য হ'তে বাধ্য হ'ন। এখান থেকে 
্র্ক্ষ জড়ভুমিকা হ'তে ) যাত্রা করার দরুণ তাদের বিচার- 
এম উপস্থিত হয়। এজন্য শ্ৰৌতপথে এসকল অভিভ্ঞতাবাদের 
ঈনাময়ী ধারণা ও কল্পনা স্বীকৃত হয় না! শ্রোতপথের বিচার, 
-মর্ধারশ্ির সাহায্যে সূর্ধযদর্শন করতে হ'বে। আমার অন্যকপ 
টার দ্বারা সূর্য্য বিপর্য্যস্ত বা অন্তবস্ত হায়ে যাবে না কিবা 
রি আলোক-সমূহের দ্বারাও বাস্তবস্ূ্ধ্য দর্শন হ'বে না। বাস্তব 
স্তর অস্তিত্ব ও স্বাভাবিক স্বরূপের প্রতিদন্দী না হয়ে 
ধর নিকট উপনীত হ’বার চেষ্টা করতে হ’বে। আমার 
"ত সবরপের ধারণা-সম্বন্ধেই খণ্ডত বা অসম্পুর্ণত্বের আরোপ 
He) পারে, কিন্ু পুর্ণ নিত্য বাস্তব-বস্ত-সম্বন্ধে তা’ হ'তে পারে 
১! যা'র সাক্ষাৎ লাগ পাই না, তাঁর সম্বন্ধে তর্ক বৃথা অভিজ্ঞতা 
‘ আরোহচেষ্টার দ্বার! বস্তু দর্শনের প্রয়াসমুখে যে বিশেষ 
ঈা,তা, স্বভাবতই বিবাদময়ী ও বহু, কারণ তাতে "০" 


ONT CNC 
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deviating principle ( ৰাস্তবসত্যে চ্যতিরহিত-নিষ্ঠ। ) নেই। 

কেবল অপ্রীকৃত শব্দাবতারের দ্বারাই তুরীয় এবং অনয 
মানের কথা এই তৃতীয়মানের রাজ] _সান্তজগতে আস্তে পারে 
নুদূরস্থ জিনিষ শব্দের সাহায্যে নিকটবর্তী হ'তে পারে, সে শর 
যখন উপস্থিত হয়, তখন অন্ত কোণ প্রকার চেষ্টা আমর! স্বীকার 
করিনা। কি জিনিষ আস্ছে, তা" না বুঝতে পারলে শুন্বার | 
দরকার নেই, এ কথা আমরা বলি ন! যদি না শুনি, তাহার 
এই স্থূল-মূন্ম প্রকৃতির মধ্যেই থাকা হ'য়ে যায়! 

জড়ের নানাত্ববহুত্বের বিচারে কেবল কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হে 
হ'বে। “ন তন্ত কাৰ্য্যং করণঞ্চ বিষ্ঠতে”, «নিত্যো নিভানাঁ 
প্রন্ুতি শ্রুতি-সন্ত্রে “তগ্ত” একবচন। তিনি বহু নিত্য পদার্থে 
মধ্যে পরমনিত্য। তিনি বহু অনিত্য পদার্থের অন্ততম বা ₹ 
নিত্য পদার্থের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত নন। তিনিই একমাত্র অদিতী 
পরম নিত্যবস্ত । “ন তং সমশ্চাত্যধিকণ্চদৃশ্ঠাতে ।? তা'র অঁ 
ত’ কেউ নেই-ই, তাহার সনানও কেউই নেই । তিনি অয় ₹ 
তা’'রই অন্ততুক্ত অন্ত সকল জিনিব। অর্থাৎ তিনি একলা 
অদ্বিতীয় বস্তু হ'লেও তীর শক্তির বিচিত্রতা আছে! রা 
ব্লছেন,-“শ্যামাচ্ছবলং প্রপন্ে শবলাচ্ছ্যামং প্রপত্তে 1” i 
গ্রপত্তি দ্বারা বহুত্ব হ'তে একমাত্র অসমোদ্ধ অদ্বরবন্তর 
করি। সেই অনন্ত শক্তিমানের অন্তুশীলন-বিচিত্রত! অস্ত 
অবিরোধী। | 

শক্তির মোটামুটি তিন ভাগ । অঙ্গের তিন ভাগ। 





i 
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অন্তর্গত ১, ২,৩ **ইত্যাদি। অঙ্গের তিন ভাগের সংজ্ঞী-_অন্তঃ 
অঙ্গ, বহিঃ অঙ্গ, তটাঙ্গ। এখন আমরা বহিরঙ্গের সংস্পর্শে 
আছি। অন্তরঙ্গ এখনও পর্যন্ত আমাদের নিকট প্রকটিত হয়নি। 
| বহিরঙ্গা শক্তিতে বহিজ্জগতের স্থষ্টি ; বহিরঙ্গা-শক্তি-্থষ্ট জগতে 
বিচিত্রতা দেখতে পাই। কিন্ত সেই বিচিত্রতা অদ্য়ের বিরোধী, 
অনিত্য, হেয়, অনুপাদেয়, ছলনাময়। তাই ব'লে অন্তরঙ্গা-শক্তি- 
মষ্ট জগৎ বিচিত্রতা-বিহীন নয় । সেখানেই প্রকৃতপ্রস্তাবে অনন্ত, 
অফুরন্ত, পরমোপাদেয়, নিত্য বিচিত্রতা আছে। সেই বিচিত্রতা 
অদয়জ্ঞানের সহিত সুসমন্বিত-_অদ্বয়জ্ঞানের পরিপোষক | সেখান- 
কার বিচিত্রতা মানসিক গবেষণার দ্বারা কল্পিত নয়, অবাস্তব নয়, 
২ অনিত্য নয়। সেই অস্তরঙ্গা-শক্তি-সষ্ট নিত্য, অনন্ত বিচিত্রতারই 
| ৭ হেয়, বিকৃত, প্রতিফলিত প্রতিবিস্বই বহিরঙ্গা-শক্তি-সষ্ট জড়- 
বিচিত্রতা । 
বহিজ্জগতের সমুদর বস্তু কার্য্য ও কারণজাতীয় | কাৰ্য্য 
কারণে পর্যবসিত হওয়া নির্ধিবশেব-বিচার। এই সমুদয় কেবল 
অধ, ‘অস্গুবিধা’ ।  কেবলমাত্র_-“বৈরুষঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং 
বিদু [৮ 
সাক্ষাৎ “বৈকু্ শব্দ যখন সেবোন্মুখ কৰ্ণে অবতরণ করেন, 
উন তিনি অনায়াসে সকল অথ অপসারিত ক'রে দেন। “বৈকুণ্ঠ” 
বে শব্দ-শব্দীর মধ্যে ভেদ নেই । বৈকু্-শব্দের শব্দীর অভিজ্ঞানের 
(জ্ত অন্য ইন্দরিয়ের সাহায্য-গ্রহণের আবশ্যকতা হয় না। পুর্ণ 
‘বদ দ্বার! খণ্ডিত শব্দকে লক্ষ্য করতে বলা হচ্ছে না । 
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গ্রীচৈতন্তদেব বা ভগবদ্বপ্ত আমাদের বর্তমান বিচারের 
ক্রড়নক নান যে, তাঁকে যে কাঁতে রাখব, তিনি সেই কানে 
থাক্বেন। শ্রীচৈতন্যাদেবের মাতা-পিতা, জন্ম-তারিখ ইত্যাদি মনা র্‌ 
ঘে-সকল কথা হচ্ছে, তা' এই ভূমিকা হ'তে বলাহচ্ছে। ঘে 
ভূমিকা হ'তে বলা হচ্ছে, তার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের ভূমিকারে 
"গোলমাল বা একাকার করতে হ'বে নাঁ। তা হ’লে এক বুঝতে 
আর বুঝে ফেলা হ'বে। বর্তমানকালে প্রাকৃতসহজিয়া-সমাছে 
যা" হচ্ছে। ' 

স্রীমন্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির উৎপন্ন কোনিও বস্তুবিশেষ 
নঈন। তিনি অধোক্ষজ বস্তু । তিনি আরোহ্বাঁদী বাঁ অভিন্ঞতা 
বাদীর জ্ঞানগম্য ন’ন ৷ সর্ব্বতোভাবে প্রপন্ন, শু ্বরূপের নিকট 
স্বপ্রকীশিত। 

শ্্রীচৈতন্যদেব শ্রীকুঞ্চচ্ঞান প্রদান কারেছেন ! কৃষ্ণের ৷ 
দেবতার কথী-_-অচৈতন্য দেবতীর কথা প্লীচৈতন্যাদেব বলেন নি। 
গয়ায় দীক্ষা-লীলাভিনয়ের পরে শব্দমাত্রের ব্যাখ্যা করতে গিট 
প্রীচৈতন্যদেব বলেন যে, শব্দের ‘কৃষ্ণ ছাড়া ব্যাখ্যা নেই। শর 
দ্বিবিধ দ্যোতক-বৃত্তি ; একপ্রকার দ্যোতক-বৃত্তি কৃষ্ণকেই লক্ষ্য বা 
অন্ত প্রকার বৃত্তি অজ্ঞতা প্রসব করে অর্থাৎ শব্দের বাহ আবী 
প্রকাশ ক'রে কৃষ্ণ হ'তে বিক্ষিপ্ত করে। 

বৈকুষ্ঠটনাম গ্রহণ করলে সব সুবিধা হ'বে। নচেৎ অত ৰ 
কিংবা নির্ববাণ-বাদী হ'য়ে যেতে হ’বে। দীক্ষাঃগ্রহণ জিনিথট। 
নাম-গ্রহণ। শব্দের বিদ্ধদ্রঢ়িতে দিব্যজ্ঞীন লাভ৷ বহিঃ 
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শক্তির বিক্রমরূপ অভিজ্ঞতা প্রস্থত বুদ্ধির দ্বার! শ্রীরাধাগোবিন্দের 
অপ্রাকৃত লীলা-বিচাররূপ বিপৎপাত হ'তে শ্রীচৈতন্যদেব আমা 
| টিগকে সাবধান ক'রেছেন। তুমি বৈষ্ণব; কিন্তু তোমার এ 
হিগ্ধ-বিচারগ্রস্ত শরীরটা বৈষ্ণব নয়। তোমার এ শরীর যদি 
বৈঞ্বের অকৃত্রিম সেবার লাগাও, তা হ’লে এ শরীর শরীরীর 
তাংপর্ষ্যের সহিত এক হ'য়ে যা'বে। 

প্রতিকূল অন্থুণীলন-দ্বারা অন্ুবিধা হ'য়ে যায়। কৃষ্ণকা্- 
সেবা ব্যতীত কারও অন্য কোনও কৃত্য নেই। জীব কৃষ্ণের দাস। 
যঞ্চ্ছাচারিতায় জীবনের ব্যবহার পাওয়া যায় না__জীবন্মতত 
অবস্থামাত্র লাভ হয়। শুঞ্চ বৈরাগ্য কিছুক্ষণ পরে চেতনকে 
পর্যন্ত শুকিয়ে মেরে ফেলে! কর্মকাণ্ডে প্রবৃক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি 
নত; মরে যাওয়ার দরুণই অসংকার্্যে প্রবৃত্তি, সত্য কথায় 
অমনোযোগিতা। যাঁরা নিজেরাই recipient হ'তে চাচ্ছে, 
তাদের জীবন কিছুক্ষণ পরে থেমে যাঁবে। তা'রা মৃতই আছে। 
বাস্তব বেন্ত বস্তুর অনুশীলনে বঞ্চিত থাকাই মৃত অবস্থা। যে জীব 
বহিরঙ্গা-শক্তির অহ্ীন হ’য়েছে, সে জীবিতন্মন্ত হ’লেও 'জীব' 
শব্দ-নাচ্য নয় । তার’ তথা-কথিত জীবন কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় 
ভেসে যাওয়া মাত্র ৷ পুত্তলককে সকল লোকেই আক্রমণ করে। 
এরূপ ব্যক্তিগণ মৃত্যুর ভূমিকার উপর অস্বাভাবিক ভাবে ET 


শারামারি কর ছে। ৰ 
নিরূপিত হয় না। কেবল 


অমুক্তের কথার দ্বারা কখনও সত্য লি 
চেতনময় বস্তুর অনুসন্ধান ব্যতীত অন্য চেষ্টার দ্বারা বিপধ্যস্ত ধারণা 


১০৪০০ 
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মাত্র সম্ভব । নিত্যানিত্যবিবেক উদিত না হওয়ায় জীবের এপ 
অমঙ্গল হচ্ছে ৷ £১50% মানবকে ফাকি দিচ্ছে | Phenomenal 
world এ meddle করার জন্য মনকে powers delegate করা 
হয়েছে। শারীরিক এবং মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধ হবার চে 
আত্মার ধর্ম নয়। জগতের বাদ্সাগিরি, স্বর্গের ইন্দ্রগিরি-কেব্ 
মুখোসপরা ছুর্বদ্ধি মাত্র - মুখৌস পরে অন্য ভূমিকায় থাকার 
বুদ্ধি_যা” ইন্দ্রিয়রূচিকর প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বুঝি, তা'র মধ্যে থাকার 
বুদ্ধি মাত্র। কিন্তু তাঁতে থাকতে পারি না। অঞ্জিত বস্তু চলে 
যাচ্ছে। তেমন বস্তু সংগ্রহ করব, ফেট! চ’লে যায় না। 

জাগতিক অপূর্ণতা পরিত্যাগ ক'রে নিজের বুদ্ধিতে পূর্ণতার 
পক্ষপাতী হবার পক্ষপাতিত্ব কল্পনীপ্রন্তত ব্যাপার এবং আর 
একটা ছুর্ব দ্ধি। ঘটাকাশ ভেঙ্গে ফেলে কি মহাকাশ হওয়া যায়? 
উহা প্রলাপ মাত্র। খুব বেশী পরিমাণে অনুচানমানিতা বা 
_ আত্মন্তরিতীর দ্বারা যে সেই জিনিষের কাছে পৌছাব, এটাও 
কল্পনা-আ্রোতমাত্র। এটাও বহির্জগতের চিন্তাত্রোত ৷ 

কেউ নাক টিপে সমাধি (1) লাভ ক'রে নিজের স্থুবিধা (1. 
ক'রে নিলেই বা কি হ'ল? তিনি আমার কি উপকার করলেন! 
তী'র নিজেরই বা লাভ কি? “আপনি এখানে মাটি কাটবে 
আর আমি ব্রহ্ম (1) হ'য়ে যাব।”__এটা হাচ্ছে অত্যন্ত হের 
রকমের অপস্বার্থপরতা ! বর্তমান সুবিধা, যা’ দ্বারা অন্যের অনি 


হচ্ছে, ত!' আমার লভ্য হাবে! মুক্ত ব্যক্তি যুক্তি কামন 
করেন না। 


দার্জিলিং শৈলে শ্রীত্রীল প্রভৃপাদ ১৯৭ 


চতগাচন্দ্ৰের কথা এই সব জাতীয় জাগতিক দোলো কথা 
ন! প্রীচৈতন্যদেব এই জগতের কোন দোলো কথা অবলম্বন 
গর অমঙ্গলজনক কথা বলেন নি__তিনি ' ভগবান্‌ কৃষ্ণচন্দ্র সহিত 
॥নক্লতা করতে বলেন নি। 

ভক্তি একমাত্র সুখ, অন্যগুলি সুখের অভাব । “আমার সুখ 
[গর বাদবাকী লোকের অন্ুুবিধা হোক্‌, তোমাকে বঞ্চিত ক'রে 
গার সুবিধা -__-এরই নাম অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদির পথ । 

'আর কা'কেও বঞ্চিত না ক'রে সকলে মিলে হরিকীর্তন করি, 
ঘটা হরিকীর্তন করি’--এরূপ বিচার কেবলা ভক্তির পথের 
ধিবর। কেবলা ভক্তির পথে কীত্র্ন ছাড়া অন্য কোনও 
(ঘর সাধনের সাহায্য বা মিশ্রণ স্বীকৃত হয় না। কারণ 
নই একমাত্র নিরপেক্ষ অবার্থ অস্ত্র । প্রথমে কান দিয়ে শুন্তে 
“ পরে সকল ইন্দ্রিয়ের অনুকুল ক্রিয়া উপস্থিত হয়। তখন 
দির রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য, লীলা দর্শন হয়। ফুটো 
কউ তরল পদার্থ রাখার ছু দ্ধি দ্বারা কেবল কাম-ক্রোধাদির 
দেওয়া হয়, 
পথমং নায়ঃ শরবণমস্তঃকরণশুদ্ধার্থমপেক্ষ্যম্‌ | _শুদ্ধেচান্তঃ- 
 শ্রবণেন তছুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে 
মা ক্ষুরণং সম্পদ্যেত, সম্পন্নে চ গুণানাং ক্ষুরণে পরিকর- 
টান তবদৈশি্াং সম্প্যতে ৷ ততস্তেঘু নামরূপগুণপরিকরেষু 
| ' ্করিতেষু লীলানাং ক্ষুরণং সুষ্ঠু ভবতি ৷ _তত্ৰাপি অবণে 


নিতশবণ্ত পরমশ্রেষ্টম্‌॥ 
( ভাঃ ৭৫1১৮ উর টাকা) 
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ল্লীচৈতন্ত-নিজ-জনের করুণীকটা ক্ষবৈভববিশিষ্ট পুরুষ জগ 
যাবতীয় কুবৈভবকে, কুঘোগিবৈভবকে ফুংকার করতে পালে 
নিতান্ত অকর্গ্শ্য বিচার করে ভুক্তি-মুক্তি হ'তে তফাং ধানে 
কৃত্রিম প্রণালী কোন কাজে লাগে না। তুক্তি-মুক্তিজ্গ্হা- 
পিশাচী, ডাইনীন্বরপ। তাঁরা কখনও জীবের মঙ্গল ক 
পারে ন|। কিন্তু এরা কত অসং সাহিত্য স্থষ্টি ক’রোছে- জী? 
সমন্টির কত অন্ুবিধা করেছে! জাগতিক লোক এ মল 
সাহিত্যে তাঁদের প্রেষ্ঃ রুচির সমর্থন ও ইন্ধন পান ব'লে! 
সকল সাহিত্যেরই আদর কারে থাকেন। শুদ্ধতক্তি-সাহি 
তদের রুচিকর হয় না, তা'দের ইন্দ্রিরতর্পণ করে না বলেন 
তা'দের মাথার প্রবেশ করে না, তাই তী'রা তা' বুঝতে পারে?! 
এরূপ অভিযোগ করেন। 

মনুস্তজাতির স্ষ্ট পুঁথি বা বিদ্যাবুদ্ধির উপদেশ ভাগে 
উপদেশ নয়। ভাগবতে একমাত্র পরমধর্ম্ের কথা আলো 
হায়েছে। তন্দারা অন্য কথা গুলির অ প্রয়োজনীয়তা বুধ ঠ 
যা'বে। তপন্থার্থপর লোকের কখনও পরম মুক্তি হ'তে গাঁ 5 
তা তে অন্য অপন্থার্থপর লোক বাধা দেয়. দেবতার! বাধা 
দেবতাদের পদবী ও আসন সীমাবদ্ধ ; সেজন্য ডানে চা 
উপস্থিত হয়। 

জল থেকে দই হয় না । ব্ৰহ্ম হ'য়ে যাওয়ার কল্পনা রর 
ও আকাশকুন্ুুমের স্বপ্ন অদ্বৈতবাঁরীর সিদ্ধি ্প্নসিদ্ধিমাওর ॥ 
কখনও ব্ৰহ্ম হ'তে পারে.না। জীব তজ্জীতীয় বালে গর 
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1, 
পবা করত পারে, কখনও পরব্রন্মের অসমোধব পদটী গ্রহণ 


তে প {রে না। 

* অনন্ত চেতন অদি 
% অন্তে কিছু নর -এরূশ বিচান্র-দ্বারা অন্য লোকের অ 
পতি আক্রমণ করা হয়, মুমুক্ষু ব্যক্তির নিত্যহে ব্যাঘাত জন্মান 


ঘ্ঘা। যেমন 5emetic 10০2--আগে মানুৰ ছিল না, পরে 


টর কতকগুলি উপাদান দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করলেন। 

পর্ণ মতবাদ । “জীবাত্া সৃষ্ট হায়েছে”_ এই যে বিচার-প্রণালী 

1010 thousht এর মধ্যে এসে পড়েছে, তা? চালনা করতে 

ব্ৰতে নির্ধিবশেববাদ পাওয়া যায়।  আধ্যক্ষিকতা প্রবল হয়ে 
ভাসি প্রকৃতি-পুরুববাদের বিস্তার হয়। আবার তা" পরিত্যাগ 
করবার জন্য “অনল, হক’ বা নিবিবশেষবাদ উপস্থিত হয়৷ এই 
বিপথ-প্রদর্শক মতবাদগুলিকে সুদার্শনিক বিচার উন্ম্‌ লিত 


তীয় পরমচেতনের সেবক। এক ব্যক্তিই 
ধিষ্ঠানের 


এটা 


করেছেন | ইহাই ভাগবতের প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা ৷ 
কাম, ক্রোধের দাস বা'রা__ অমুক্ত যা'রা, তারা 


ধা বুঝতে পারবে না। সাধুগণ কোন মতবাদের প 
ধারা নির্ৎসর-_ভী"রা। সম্পূর্ণ নিষ্ষপট ও নিরপেক্ষ! ইহা 
3৩ 

“চ্তন্যদের সুষ্ঠভাবে প্রচার করেছেন। যিনি যে পরিমাণ 


ইটভাদেবের কথায়.পৌছতে পারবেন, 
ইমান হ'তে পারবেন । 
্য যতটা! বুদ্ধিমত্তার শেষসীমায় আরোহণ 


1 
1 উক্তি অন্ধৰৃত্তি নয়। মনু | 
তে পারেন, ভক্তিআশ্রয়কারীর তা" অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান 


এ সকল, 
ক্ষেনন ও 


তিনি সেই পরিমাণে 
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হ'তে হ'বে। আমরা মন্থুষ্জাতির স্থষ্ট কোন কথার মধ্যে প্রি 
হ’ব না। এটাই নিরপেক্ষত|। মন্ুধ্যজাতি বা কোন জাতিদেধ 
বিদেশের কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে যাওয়াই--দোলো লোক হা 
যাওয়া - অপেক্ষাযুক্ত হওয়|। নিজ-নিজ মনের কল্পনা কিব৷ 
মনোধন্মের বিকার-সমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াও_ মস্ত দোলে! 
লোক হওয়া _ অপেক্ষীযুক্ত হওয়া। আমরা পুর্ব অভিদ্রতার 
দ্বারা প্রলুন্ধ হ'ব না। আমাদের শ্রবণ করতে হ'বে। আমর 
শ্রুতির উপাসক কর্ণবেধ ক'রে শ্রবণ করতে হ'বে। আচার্য 
কর্ণবেধ করবেন, আমরা সমিৎপাণি হ'য়ে আচাধ্যের নিকট অভি 
গমন কর্‌্ব। 

আমাদিগকে বাস্তব বস্তু জান্তে হ'বে_শ্রবণ-প্রণালীর 
দ্বারা; নিজের অনুচানমানিতার দ্বারা নয়, অন্যাভিলাষ-কর্মা্ান 
চেষ্টার দ্বারা নয় তা'তে বাস্তব বস্তু জান! যায় না। বাস্তব বধ 
কি? “বাস্তব কাকে বলে? সশক্তিক বস্তুর নাঁম-_ বাস্তব বন্ধ! 
সশক্তিক জিনিব-_বান্তব। বস্তুকে জানা অর্থে__জ্ঞাীন। নিঃশক্ি 
বাদের ঈশ্বর ()_নান্তিকতা part and parcel of 01010 
1)50- পরিদৃশ্যমান প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ বা! ভাব-বিশেধ। 
খিবদং__যে বস্তু মঙ্গল দান করে, কল্যাণকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণ 
আর concocted thoughts এর Pursuit অমঙ্গল | 

ত্রিতাপ কি?-আধিদৈবিক তাপ জাগতিক কোনও গার 
কেহ অতিক্রম কর্‌তে পারে না । আবিভৌতিক-একটা রি 
আর একটা মানুষের উপর, একটা পশু বা প্রাণী অস্ত এ 


= 


দার্জিলিং শৈলে প্র শ্রীল প্রভূপাদ ২০১ 


নব্য বা পণ্ড প্রভৃতি প্রাণীর উপর অত্যাচার করছে । নাস্তিক 
জগতের পরোপকার এই শ্রেণীর; সেগুলি পরোপকার নয়__ 
1 মূলতঃ অত্যাচার। প্রথমতঃ একটা প্রেয়ঃপূর্ণ পরোপকারের 
গুখোসপরা, চরমে সঙ্জিত ময়ুরপুচ্ছগুলো একে একে টেনে 
ফেল্লেই দেখা যায়- মহা অপকার- অত্যাচার ! আধ্যাত্মিক তাপ 
যত 11661190102] তে parade. Levi’s এর History of 
Philosophy তে intelectual parade এর একটা catalogue 
আছে জাগতিক 97090107918 গুলিতে আছে। 
ভাগবত পড়লে ত্রিতাপ থাকৃতে পারে না। শিবদ বস্তুর 
অনুশীলন করলে মনুয্যজাতির ভোগা-দেওয়া ধারণাগুলির অধীন 
হতে হ’বে না। 
কৃঞ্চভক্তি বাস্তব বস্তু। ইহা ভাগবতের পরিসমাপ্তিতে বর্ণিত 
হয়েছে, 
“অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ 
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি ৷ 
সত্স্ত শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং_ 
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্‌॥” (ভাঃ ১২৷১২৷৫৫) 
আগে স্মৃতি ছিল, পরে বিস্মৃতি হয়েছে। জন্মাস্তরবাদ, 
একজন্মবাদ__এরূপ কথা নয়। সত্বের শুদ্ধি হয়! সত্ব exise- 
1৩9 absolute Position, তা'তে যে-সকল অন্থুবিধা প্রবেশ 
৷ বৈছে, সেগুলো হ'তে ছুটী হ'য়ে যায় 


আত্মাই আত্মার সেবা করতে পারে। “বৈরাগ্য'কৃষস্থতি 


« 


রর 
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বিরোধিনী কথা ত্যাগ। “বিজ্ঞান যা' গ্রহণ করতে হ'বে। 
চিকিংসক-সম্প্রাদায় স্থল দেহের কথা| বলেন ; জ্ঞানিগণ স্থু্মা দেহের 
কথা বলেন। অনাত্মভক্তি_-আমরা বিমুখ অবস্থায় এখন যা' 
করছি অর্থাৎ খণ্ডবস্তুর সেবাঁ। অখণ্ডবস্তকে সেবা করলে সকল 
বস্তুরই যোগ্য পরিচর্য্যা হয়। 
্যথা তরোমুলিনিষেচনেন 
তৃপ্যন্তি তৎস্ন্বভুজৌপশাখাঃ। 
প্রাণোপহারীচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং 
তথৈৱ সৰ্ব্বাহ ণমচ্যুতেজ্যা ৷ 
(ভাঁঃ ৪!৩১৷১৪ ) 
জোড়া-তালা-দেওয়! জিনিষ বদল হ'য়ে যায় । Civic 
things secular things অসৎ সাম্প্রদার়িকতী। পরাগ 
ভক্তিই একমাত্র আবশ্যক । spculative literature এখন 
থাক্‌; কারণ, সময় খুব অল্প। কৃষ্ণভক্তি সহজ cooked drink, 
সঙ্গে সঙ্গে এখনই ‘শং’ অর্থাৎ মঙ্গল পাওয়া যাবে । মায়াতে অবরধ 
হ’ব না। পরমার্থভক্তির মধ্যে সমস্ত অবস্থিত ৷ হরিকীর্তন সর্ব! 
করা আবশ্যক--অনন্তকাল করা আবশ্যক - একমাত্ৰ আবশ্যক। 
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ছাত্ছিলিং-ইশলে শ্রীল প্রতুপাদ 
নি 
শ্ৰীন প্রভূপাদের হরিকীন্রন 
স্থান-_-লাউইস্‌ জুবিলি স্যানিটেরিয়াম্‌ 
সময়--৫ই মে ১৯৩১, সন্ধ্যা-_-৮--১০ ঘটিকা 


Nicola Tesla প্রভৃতি মনীবিগণের চেষ্টার দ্বারা পরমার্থ- 
জগতের আবিষ্কার হচ্ছে না। পরমার্থজগতে শ্রীমভাগবতের স্থান 
অসমোদ্দ”। শ্রীমন্ভাগবত নৈন্ৰৰ্ম্য আবিষ্কার ক'রেছেন। নির্ভেদ- 
১ রানীর কল্পিত, একদেশী ডীশা নৈব্দ্ নয় শ্রীমন্তাগবতের নৈঘর্শ্য 
জ্ঞানবিরাগ-ভক্তি-সহিত নৈক্ম্ধ্য-পারমহংস্তা বিজ্ঞান । 

শ্রীমন্ভাগবতের কথা বাস্তব প্রত্যক্ষের কথা । ভোগোন্ুখী 
ভাষার দ্বারা বলবার কথা নয়। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার-প্রণালীই 
বনস্থাগবতের প্রচার-প্রণালী - অন্য প্রণালী সব্বতোভাবে প্রকৃত 
প্রণালী নহে। জীবমাত্রেরই শ্রীচৈতন্যদেবের পদাশ্রয় করতে 
ইবে। হরিকীর্তন সর্বদা করা দরকার । শ্রীচৈতন্য-বিহিত হরি- 
শীর্তনই নৈক্ত্যসিদ্ধির একমাত্র পথ, পাথেয় ও পথসীমা ৷ হরি- 
কীত্তনে সর্বশক্তি নিহিত চি ছোজনশিরোমি 
অন্ুস্যত আছে। 

স্রীচৈতন্তদেব কোন জাতীয় নায়কবিশেষ ন'ন। মানুষ 
জাতির সহিত ঝগড়া বা ই’দিনের “বন্ধুত্ব করা শ্রীচৈতন্যচরণানুচর- 
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গণের চেষ্টা নয়। শ্রীচৈতন্য-প্রদশিত পথে ভাগবতানুশীলনই 


শ্রীচৈতন্যাঞ্রিত ব্যক্তিগণের কৃত্য। 'শুকরতল'_ যেখানে পরীদ্ষিং 


মহারাজ শ্রীশুকদেবের মুখে ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন অর্থাং 
যেখানে প্রীমস্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছিল, সেখানে একটা 
আদর্শ ভাগবত-শিক্ষা-কেন্দ্র হওয়া বাঞ্ছনীয় ৷ প্রীচৈতন্যাদেরের 
কথা সৰ্ব্বত্ৰ প্রচারিত হবে, 

“পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম 

সৰ্ব্বত্ৰ প্রচার হইবে মোর নাম ॥” 

প্রীচৈতন্যদেব ইচ্ছা করেছিলেন যে, জগতের সকলের মন 

হ'য়ে যাঁবে। এটাই একমাত্র সত্য যে, জভীচৈতন্য-সাঁহিত্যের 
আলোচন! হ’লে সকলের মঙ্গল হবে ; সেই পরিচয় আর কিছু 


নয় । আ'ত্মধৰ্ম্মের স্বরূপে শুদ্ধা অহৈতুকীভক্তিই অবস্থিত! সুতরাং | 


ইতর পরিচয় ব্যতীত আত্মন্বরূপে ভক্তিই প্রতিষ্ঠিত । 
“কর্্মীবলম্বকাঁঃ কেচিৎ কেচিদ্‌ জ্ঞানীবলম্বকীঃ | 
বয়ন্ত হরিদীসানাং পাদত্রীণাবলম্বকাঃ ॥” 
আমর! ভগবানের শরণাগত - বৈষ্ণবের শরণাগত । ভগবান 
দেখতে পাওয়া যায় না__স্ৃতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের দাসগণের দূ 
বইতে পারলেই কৃষ্ণদাস্তময় স্বরূপগত প্রতীতি লাভ হবে! 
কৃষ্ণদাসগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ _ মধুররসা শ্রিতা গোপীগণ৷ নে 
গোগীগণের কৃষ্ণবিরহভাবময়ী চিত্তবৃত্তি এইরূপ” 
“প্রিয়ঃ সোইয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত- 


স্তখাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমস্ুখম্‌ । 


দার্ডিলিং-শৈলে শ্ৰীব্ৰীল প্রভূপাদ ২০৫ 
তথাপন্ত্য; খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে 
le মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥” 
| বার্ষভানবী তাহার কোন সখীকে বলিতেছেন,_ হে সহচরি, 
আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হ’য়েছেন, 
জামিও সেই রাধা ; আবার আমাদের মিলনস্ুখও তাঁই বটে, 
তথাপি কৃষ্ণের ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমতানে আনন্দ-প্রাবিত 
কালিন্দীপুলিনস্থিত কাননের জন্য আমার চিত্ত ব্যাকুল হচ্ছে। 

[ দাৰ্জ্জিলিং লাউইদ্‌ জুবিলি স্যানিটেরিয়ামের স্ুপারিণ্টেণ্ডেষ্ট, 
ডাঃ এস্‌. কে পাল মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন,_(১) প্রপঞ্চে জীবের অবস্থান কিরূপ ? (২) বহিরঙ্গা 
শক্তির ক্রিয়া কিরূপ ?- গ্রীল প্রভূপাদ তদুন্তরে বলিতে লাগিলেন ] 
4 জীব’ শব্দে যাহার জীবন আছে। ভগবানের তিন প্রকার 
ধ্তি-বহিরক্ষা, অন্তরঙ্গ তটস্থা জর হট মরি শ়। 
জীব__অজ, নিত্যকীল বর্তমীন। তাহার অবস্থাতেদ আছে। 
জীবের সহিত ঈশ্বরের নিত্য ভেদ! মহাপ্রভু বলেছেন? 
'মায়াধীশ-মায়াবশ,-_ ঈশ্বার-জীবে ভেদ ৷! 

জীব তটস্থ'-শক্তিপপরিণত বস্তু! 
আকীশ-কুন্ুম নয় । জীবের স্বরূপ _ কৃষ্ণের নিত্যদাস। জীব - 
সবক, জীবের-সেবা- কৃষ্ণ । 

ভগবানের সীমাযুক্ত দর্শনে বদ্ধজীবন্। াস্র নিত্য কতা _ 
প্রভুর সেবা কর! জীবে জ্ঞাতৃত-বর্ম আছে। জীব নিত্যকাল 
বর্ধমান, নিত্য-আনন্দ-প্রার্থী, যখন বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা গ্রস্ত হন, 


জীব বস্তু অবাস্তব 
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তখনই আনন্দের সন্ধান ভুলে যান। যখন জীবাত্মা মেক, 
ক্রিয়াশীল থাকেন না, তখন ভগবানের সেবা-কার্য্য প্রকাশিত হয 
না, কিংবা গৌণভাবে প্রকাশিত থাকে: যেমন, গো, বের ব্যাথা 
বেণু প্রন্থুতির । গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু বুঝতে পারেন না য় 
তা'রা গ্রীভগবানেরই সেবা করছেন: তা'দের শান্তরস। ভগবানের 
মের| ব্যতীত শান্তি হয় না। কৃঝ যে যন্ত্রের দ্বারা তা'দিগর 
পরিচালিত করেন, তা" দ্বার! তা’রা চালিত হয়ে সেবা করছেন 
ইহ! বুঝতে পারেন না। যেহেতু তী'রা শান্ত, সেজন্য তাদের অঘ 
কাৰ্য্যে অভিলাবৰ হয় না। তারা জানেন না যে, তারা দেব 
করছেন; কিন্ত তাঁর! সেবা করছেন, নতুবা তা'দের শান্তি সন্ত 
হ'ত না । 

ভগবানের সেবা যা'রা ন! ক'রে, তাদের বদ্ধাবস্থা। মুক্ত 
গণের ভগবংসেবা ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নেই৷ শব্দের দ্বারাই 
পূর্ণসেবা হয় । ইহজগতের সেবা জড়বস্তর প্রতি হ'য়ে যায়! 
অবিমিশ্রভাবে ভগ্রবনেবা একমাত্র কীভ'নের দ্বারা হয়! 
বর্তমান অবস্থার কৃঞ্চকীর্তন অর্থাৎ শ্রীশিক্ষাষ্টকে শিক্ষালাভ এন! 
শিক্ষ-প্রবান-ব্যাপার একমাত্র আবশ্যক | Church এর prayer 
= কীর্তন, যদি অবিমিশ্রভাবে হয়।  প্রার্থনাও-কীর্ন। দর 
স্থিত বস্তুকে কিছু বলতে হ’লেই কীর্তন কর্‌তে হয়। বতা 
নিকটে পেলে মন্ত্র individual 50৭ (ব্যক্তিগত শৰ)৷ 
কৃষ্ণের কথা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কীন্তিত হ'য়ে আমাদের কর্ণে রি, 
হয়। যখন সেই কীর্তন উপস্থিত হয়, তখন বিভিন্ন ইন্ডিজ ্‌ 


ৃ 


1], 
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ধরা ভোগ করবার বিচার থাকে ন!। ভোগিত্ব, কর্তৃত্বর অভিমান 
গিয়ে ‘আমি দাস’ এ বিচার প্রবল হয়। সেটাই - স্বাস্থ্য ৷ 
রানে আমাদের আমবযুক্ত অবস্থা। বর্তমানের ইন্দিয়- 
পার তী'র কাছে যাচ্ছে না, মাঝখানে আটক ক'রে দিয়েছে 
জাত পদার্থ আটক ক'রেছে। যা” আগে ছিল না- পরে 
টাস্থিত হ'য়েছে। যেমন সোডা ও আযাসিভ্‌ | কর্তৃতটা অন্থস্থাত 
ভাবে ছিল, ছু'টো৷ জিনিষ একত্র হওয়ায় ক্রিয়া আরম্ভ হ'ল। 
এটা ভগবানের গৌণ ক্রিয়া ৷ 

ভগবানের মুখ্য ক্রিয়া-_অন্তরঙ্গা শক্তিপরিণত জগতে । 
মধানে নিত্য, পূর্ণত্ব এবং সদানন্দত্ব আছে। এ জগতে তা'র 
'বপরীত্য দেখা যায়, প্রতিফলিত ভাব মাত্র ৷ 
| এখানকার পত্য-তাংকালিক, সারে যায়, ধ্বংস হয়ে 
নিত্য নয়_খণ্ডকালের মধ্যে খানিকক্ষণ প্রকাশমান হয়, 
ঈমঞ্চে নাট্যাভিনয়ের ন্যায়। জড় জগতে ইন্দ্রিয়-দ্বারা জেরয় 
'দার্থ কিছুক্ষণের জন্য ৷ তা'তে আমাদের কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ 
গার শক্তি কিছুদিনের জন্য হয়! শক্তি ক্রমে ক্রমে কমে যায় 
টায়ার ভাটার মতন। বিদেশী (10165) ) জিনিষ অভ্যাগতের 
তন আসে, আবার চলে যায়? এটাই এ জগতের অবস্থা। 
*মর| এখাঁনে_এ জড় জগতে আসি--ভোগীর পোষাকে নীয়ক- 
জায় আসি। আমাদের Par বলাবলি হ'য়ে গেলে বাড়ী চলে 
|ই। এখানে আমাদের নিত্যাবস্থান নয়! জড়--পরিবত্ত নশীল। 
সনের পরিবর্তন নেই। চেতন ক্ষুব্ধ হয় না ধ্বংস হয় না 


ই শ্রীল প্রভূপাঁদের গোলোক বাণী 


বিকৃত বা বিপর্ধ্স্ত হয় না। জড়ের পরিবর্তনশীল ধর্ম মাছ 
ব'লে এর একটা নগ্বর ভাবে, আগন্তক ভাবে progressive fac 
আছে। র্‌ 

জীব__অজ | মনকে যদি ‘জীব’ বলা যায়, তা' হৈ 
তাতে অজহ্ব আরোপ করা যার ন!। মনোধন্মিগণ বলেন 
মন মধ্যখানে আছে অচিদ্‌ গ্রহণের জন্য । সঙ্চল্প-বিকল্পের দ্বার 
অচিদ্গ্রহণ সম্পাদিত হয়। মনকে আত্মার সহিত এক করা যায় 
নাঁ। মন সব্রদা বহির্জগতে বিচরণশীল । মন চেতনধন্মের পরিচায় 
অবস্থিত। মন বহির্জগতের স্থলবস্তু গ্রহণ করতে পারে, ৪- 
straction বিচার. করতে পারে-_ নিত্যবন্ত ঈশ্বরের সংবাদ 
রাখতে পারে না। নিত্যত্বের সংবাদ রাখে না, জ্ঞানময় হতে 
পারে না। এ সবই আত্মার ধর্ম্ম। যে-স্থলে অধিষ্ঠান স্থায়ী দা 
সে-স্থলে অভিনয়ের পোষাক প'রে থাকা মাত্র বলতে হরে 
লোকে যে ঘরে থাকে, সে ঘরটাকে 'লোক' বলা যায় না। লোক 
চ'লে গেলে ঘরটা পড়ে থাকে । 

শরীর’ এবং ‘আমি’ এক নই । আমার স্থল শরীর, আগ 
সূক্ম শরীর। ‘আমি’ আমার সহিত এক নই । সন্বন্ধযুক্ত হয়ে 
মান্র,_কিন্ত 10৫০৭] নয় । একজন - D0০৮), আর এর 
জন_ proprietor, যখন analytical view নিতে পারি « 
তখন identical ভাবি | 

শরীর থেকে চেতনের উদ্ভব হয়, ইত্যাদি মতসকল না 
কতা। দেশটা আমি নই, “কাল” একটা স্বতন্ত জিনিষ 


০ 
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আমি’ নই | যেখানে সন্বন্ধ, যষ্টী প্রয়োগ, সেখানে পাত্র যদি 
দেশর সহিত নিজেকে ‘এক' মনে করে, তা' হ'লে তুল হ'ল। 
দেহী দেহ পরিত্যাগ করে, শরীর পড়ে থাকে । মন_98০- 
(৩ 9০৫ বা স্ুন্ম শরীর dim reflection of animation 
_চেতনের আভাস meddling with the world জড়জগতের 
মহিত চলাফেরা করছে _কিন্তু স্বতন্ত্র । সে জিনিষটার মালিকের 
সঙ্গে পার্থক্য আছে। চেতন বাজীব -স্ুক্্স শরীরের মালিক, 
হুল শরীরের মালিক । 
লক্ষণদেশিক বোধায়ন-খবির নিকট হ'তে অবগত হ'য়ে 
ছিলেন_জীব চেতনের অংশ, চেতনের সমগ্টি_ঈশ্বর এবং অচেতন 
পদার্থের মালিকও ঈশ্বর । বর্তমান কালে আমরা যে-ভাবে 
অচেতন পদার্থগুলিকে নিযুক্ত করতে চাই, তা'রা সে-ভাবে 
নিযুক্ত হ'বার যোগ্য । যেরূপ আমাদিগকে অচিতের মালিক- 
রূপে বলা হয়, ঈশ্বরও সেরূপ চেতনের মালিক। 
জীবকে চিংশক্তি না ব'লে ‘তটস্থা শক্তি' বলা অধিকতর 
সঙ্গত। তা’ অচেতনের দ্বারা আবন্ধ দর্শকের নিকট আবৃত 
হঁতে পারে।  বিশিষ্টাত-দর্শনের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ- 
দর্শনের পার্থক্য বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য ৷ বোধায়ন-ঝুষির কথা 


গৌরসুন্দর সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। 
রামান্তুজাচার্য্য বলেন,-বস্ত তিনটা _ঈশ্বর, চিৎ এবং অচিৎ। 
ও খৃন্ম শরীর কোথা. হ'তে আসে? বাহিরের অচেতন জিনিফ- 


২১৭ গ্রীল গ্রতুপাদের গোলোকবাণী 


গুলি কি ক'রে চেতনকে গ্রাস করে? অন্ত ' একটা শক্তি তার 
পরাভূত করতে পারে_ fractional Part ( বিভিন্নাংশ ) বালে 
যেহেতু বিভিন্নাংশ, সেজন্যই ভগবানের আর একটা শক্তি তাঁকে 
পরাভূত করতে পারে। জীবশক্তি বদ্ধাবস্থায় নীত হবার 
যোগ্য। জীব এদেশে এল কেন? সে যখন অন্তর্জগতের 
কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন বহির্গগতের কথার মধো গ্রবিঃ 
হয় না, তখন বহির্জগৎ হ'তে পৃথক্‌ হ'তে পারে, বহির্জগংকে সঙ্গ 
তাড়িয়ে দিতে পারে । তটস্থ-ভাবটা জ্যামিতির রেখার মত 
জিনিৰ। স্থলভাবে দেখাতে গেলে প্রত্যক্ষবাদীর দর্শনীঃ 
পদার্থের মধ্যে এসে যায়। চেতনের রাজ্যে দেখাতে গেলে 
সত্ব রজঃ তমৌগুণহীন। এখন এ গুলি তাঁকে গ্রাস কারেছে 
দেশ-কাল-পাত্র কি? পাত্রবিচারে কেউ বলেন, “আমি 
খোদা'। অপরে বলেন,_ “আমি শরীরী, আমি_জীব, বৃহ 
ব্ৰহ্ম নই। বৃহতের ধর্ম খন্তিতভাবে বিন্দু বিন্দু জীবে বিমা 
আছে.-যেমন তরঙ্গ ও সমুদ্র। নির্দিষ্ট তরঙ্গ সমুদ্রের জলরাশ 
বা সমগ্র সমুদ্র নয়। তরঙ্গের জলটা মাপা যায় জীবাত্ারে 
মেপে নেওয়া যায়, পরমাক্মীকে মেপে নেওয়া যায় না। 
বৈকু ও মারিক' দুটা পৃথকৃ। সায়িকের মধ দর 
অবস্থা আছে -_অচেতন এবং শ্রাস্তচেতন । যখন আঁমাদিগর্ 
মায়িক জগতের অন্তর্গত মনে করি, তখন আমাদের জগ 
স্থিতি বিচার করি জা কিন টা শক্তি নিত্যা, দর 
ষ্ট পদার্থ নয়। কোন কৌন ধৰ্মমতে জীবের কষ্ট হওয়ায় ৭ 
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কিন্তু কোন্‌ সময়ে স্ু্ট হাল? Semetic thought 
অনুসারে আদম হব! শট হ’ল, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে এখানে 
এল, আখেরের দিনে বিচার হবে। অপরপক্ষীয়গণ জন্মান্তর- 
বাদ স্বীকার করেন। তা'র| স্থল-সুন্ম শরীরের বিচার বুঝতে 
পারেন। কেহ কেহ বলেন, সুক্ষ শরীর ভগবানের সহিত এক 
এ সমস্তই অজ্ঞান-প্রন্থুত বিচার_ ভালরূপে ব্যাখ্যাত 
এই সমুদয় বিচার সুষ্ঠুতা লাভ 
ধারা শ্রীগুরুপাদপন্মে তুলনা- 
মচৈতন্যাদেবের 


আছে । 


হ'য়ে ঘায়। 
হয় না__বাধাযুক্ত হ'য়ে পড়ে। 
ক'রেছে_প্রীচৈতন্যদেবের কথায় । 
মূলক অধ্যয়ন করেন, তারা এট! বুঝেন ৷ 
বাক্যে সকল কথা সুমীমাংসিত হ'য়েছে। 
দাহিকা শক্তির সহিত যেমন অগ্নির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, জীবের 


সহিত ভগবানের সেরূপ সম্বন্ধ ৷. তেদবুদ্ধি করার প্রয়োজন হন 


না- অথচ স্বষ্টিতত্ত বুঝা যায় । 
জীব ভোগী বা ত্যাগী হয়ে উঠেছে। এটা ব্যারাম-জীব 
তখন রোগী । তা"র মুখটাকে কৃষ্ণের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার 
নান চিকিৎসা । ইন্দিয়ের শক্তি 08550115 হয়ে অন্ধকারের 
দিকে ফিরেছে। আলোর দিকে ফিরিয়ে দিলে Completely 

dove-tailed হ'য়ে UNityYর. বাধা দিবে না। 
তদতিরিক্ত হ'লে 


আমিত্ব-জ্ঞান তদীয়ের অতিরিক্ত নয় । 
হিরপ্যকশিপুর ন্তায় কনককামিনী 


মনে হবে ঈশ্বরই ত আমি |. 
দেহ, ঘর, দেশ- আমার. সঙ্গে 


ভোগের স্পৃহা প্রশমিত হয় না! 
incorporate. করে নেবার ক্ষমতা এ পড়েছে, এ মতলবগুলো৷ 
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পরিত্যাগ করা কর্তবা। ইহাদের 16955 ও ০£1:৩$$ সম্বন্ধত 
অনেক বিচার আছে। 

পরিবর্তনীয় অবস্থাই কি আমি ? 91195 বিরুদ্ধভাব আমাকে 
আচ্ছন্ন করবে না, এরূপ নয়। আমি অন্তরঙ্গা শক্তির পরি- 
ণামের Factor নই | এখন বহিরঙ্গ! শক্তি পরিণতির [80101 বালে 
অভিমানগ্রস্ত হ'য়েছি। আমি অভেদ-প্রকীশ, না ভেদ-প্রকাখ- 
প্যোতক ? অন্তরঙ্গী শক্তিতে অবিচ্ছিন্নতা আছে-_ যা’ আমাদের 
নেই । আমরা তটস্থাশক্তি পরিণতির Factor. External কিবা 
astral bodyকে জীব ব'লে, ভুল করতে হ'বে না। সেরূপ বিচার 
করলে হয় ভোগী” না হয় ত্যাগী? হ'য়ে যেতে হবে । এ দু'য়ের 
জ্ঞান বিভিন্ন । তাদের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে ‘আমি কে’ বুঝতে 
পারব না। আমার স্বরূপ তটস্থ । এখনকার প্রতীতি হ'তে মুক্ত 
হওয়া দরকার । তা” হ'লে উৎক্রান্ত দশায় আর এখানে আদ্তে 
ই'বে না-_পরাগতি লাভ ক'র্ব। তখন কৃষণকে কিরূপ সেবা করতে 
হয়ঃ জান্তে পারবে । 

সেবা--পাচ রকমের । গৌরসুন্দর যে সেবার কথা বলেছেন, 
সে সেবা সর্ধোত্তম। যে ওুষধ-দ্বার! বর্তমান ব্যাধি আরোগা 
হ'য়ে সেবা-বৃত্তির উদয় হয়, গৌর-বিহিত কীর্তনের মধ্যে সে 
ওষধটা আছে। এই ও্ধধ গ্রহণ করা সকলের কর্তব্য। তা' 
হ’লেই শান্ত হ'তে পার্ব-_-মনের শাস্তি স্থল ও সুক্ষ্ম শরীরের 
ক্রিয়ার শাস্তি হ'বে। 

সেবা শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর--এই পাঁচ প্রকার 
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| রদ হয়। সেবা ভুলে এখানে আমরা প্রভু’ হয়ে গেছি। 
[7 () হবার ইচ্ছা হয়েছিল, এজগৎ তা"র সুযোগ দিয়েছে। 
এজগং সেজন্য সাজানো রয়েছে । এটা স্বরূপের ধর্ম নয় । “খোল- 
দর সাজানো 'আমি'কে দেখে আমি মনে করি-__“আমি স্ত্রী, আমি 
রষ” ইত্যাদি । এ অবস্থা নিত্য নয়! আমরা এরপে অশান্তির 
জগতে আছি। সেবাময় অবস্থাই শান্তি। যখনই আমি একথা 
হায়ের সহিত জান্তে পারব, তখনই আমার বহুরূপিণী সাজানো- 
বস্থায় আমিত্বের আরোপ করব না। 

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাংসলায ও মাধুর্যপর সেবাময় আমিত্ের 
ধা শ্রবণের সৌভাগ্য যদি আমাদের কখনও হয়, তা’ হ'লে 
মালের অন্তভূক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে হিংসিত হ'বার অবস্থা 
তে শান্তি প্রাপ্ত হ'ব । মনোধৰ্ম্মা হ’লে তা" হবে না। অন্ধ: 
“রি ভ্রমণ মাত্র হ'বে আলোকে পা বাড়ান হ’বে না। 
.. মনকে অন্ুস্থত (incorporate) কারে রেখেছে যে 
ইনষটা, সেটা ‘জীব’ নয়। সাময়িক ওপাধিক আবরণ-ছ্বর 
& তী'র কথা অর্থাৎ আত্মার কথা আলোচনা করা আবশ্যক | 
, সু সবকরিয়া আলোচনা করলে জান্ব,_ আনরা বৈষ্ণব | 
দেব আমাদিগকে দিব্যজ্ঞান ৰা দীক্ষা প্রদান কারে রূপোর 
[| জানিয়ে দেন, স্বনাম’ প্রকাশ ক'রে দেন, স্বগুণ ও হত 
'দেবাফলেই প্রকাশিত হক ॥ 
| অন্ত দেবতা বিষ্ণুর আবৃত দৰ্শন! ব্রাহ্মণের নিত্য আচ- 
দি বা অর্চ্চনের মন্ত্র“ তদুবিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যত্তি 
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সূরযুঃ দিবীব চক্ষুরাতত*। তদ্িগ্রাসো বিপন্তবে| জাগ্ৰা। 
সনিধতে | বিষ্কোর্ধৎ পরমং পদসং 1? নিত্য ভজনের মন্ত্র 
আন্ত জানন্তো নান চিদ্বিবক্তন্‌ মহন্তে বিষে সুমতিং তামা 
ওঁ তং সং” 
আমাদের নিত্য আরাধ্য বন্ত-_ সকলের রক্ষক ও পালব= 
গোপ । শান্তসেবক_ গো? বেও, বিষাণ, বেণু, কালিন্দী, কালিনা- 
তট, কদম্ব ইত্যাদি; দাস্ত-সেবক__রক্তক্চ পত্ৰক, চিত্ৰক ইত্যাদির 
আকর্ষণ করেন কৃষ্ণ । কৃষ্ণ অচেতনকে 1€€] করেন। ( 
জীব £০6150 জিনিষ incorporate করতে ব্যস্ত আহে 
তা’কে কৃষ্ণ আকর্ষণ করেন ন।। তার আবৃত দর্শন হয়। যধ্ধ 
আকর্ষণ করেন, তখন দিব্যজ্ঞান হয়। জান্তে পাঁরি, এখন সান 
সাজিতে দিন কাঁটাচ্ছি, নিজের প্রয়োজনীয় কথা বিচার কর্‌ছি দা 
, জন্ম-জন্মান্তর এই রকম করছি। 

“কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুননিদেশা 
জাত! তেষাং ময়ি ন করুণা. ন ত্রপা নোপশানপ্তিঃ। 
উৎস্থজৈত্যতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লক্ধবুদ্ধি 
স্তামীয়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুক্ত দান্তে ৷ 

নশ্বর 76190019র মধ্যে দিন যাপন করলাম । 
কৃত কাম-প্রতু, ক্রোধ-প্রভু, লোভ-প্র মদ-প্রতু, মো 
এাং্তর্ধ্য প্রভুর সন্তোবের জন্য কতই তাণ্ডব নৃত্য না কৰ্মে 
রিপুকে 'প্রভু' মনে ক’রেছিলাম ! মৎসরতা ধৰ্ম্ম ত’ আমার i 
মাসে মজ্জাগত হায়ে রয়েছে। লোকে কেন ছুঃবেলা খেতে রা 


৮ ৫৫ 
সব সুবিধা আমার একার হাবে। এখন বুঝতে পেরে? 


আম! 
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বা 2 


[গাকরী কারে কোনো সুবিধা হবে না। কৃষ্ণের পাঁচ রকম 
| ব্রদের কাছে শিক্ষানবিশী যদি করতে পারি, তা" হ'লে এ জন্ 
[বা পরজন্মে সুবিধা হ'বে। নিজেকে মন বিবেচনা করায় জন্ম- 
[ক্লান্ত ধরে ঘুরলাম। ওসব করবার আর সময় নেই । সমস্ত- 
ধলাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে কৃষ্ণদাস্তে নিযুক্ত হ'ব। এখন আনার 
{দি ঠিক হ'য়েছে ব্রন্মগায়ত্রী জপ করতে করতে । 
| তোমার একটা চাঁকরীতে নিযুক্ত কর। 

মধ্যবন্তী অবস্থায় সাধনভক্তি উপস্থিত হয়। কাম, ক্রোধ, 
নোভ ইত্যাদি সবই উপাদেয়ভাবে কৃষ্ণে আছে। কৃষ্ণের সেবায় 
দব বৃত্তিগুলি ৫০ve-t৭iled হ'য়ে যা'বে। 


আমাকে 





‘কৃষ্ণসেব! কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে, 
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা । 
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণ-গানে 


নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥” 

দিকৃটা লক্ষ্যটা পরিবর্তন করা দরকার । গৃহ থেকে সতা 

| মার একটুকু মন দিলে ওসব ইতর কাৰ্য্যে আর প্রবৃত্তি হ'বে না। 
| খন হরিসেবা ব্যতীত আর কিছু করব না। আর কোন জিনিষ 
| দিয়ে ঢেকে রেখে তী'র মুখোস দেখতে যা’ব না। তার নিজের 
(ঈপ দেখব - শ্যানন্ুন্দর-রূপ দর্শন করব! সে বিচারে পৌছান 
ীর্যাটি চৈতন্যদেবের অতুলনীয় দয়ার দ্বারাই এত স্থলভ হয়েছে। 
(বাং মাহি ভি হজে "তাকে অসম জয়ার 


কেশ ভোগ করতে হাবে। চৈতন্যদেবের একজন দাস বলেছেন, 


লিক 


yw 
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“দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োনিপত্য 

কৃত্বা চ কাকুশতনেতদহং ত্ৰবীমি। 

হে সাধবঃ সকলনেব বিহায় দূরাৎ 

চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্‌ ৷ 

আপনাদের সকলের দু'টি পায়ে ধারে বল ছি। আপনাদিগকে 
অসাধু বিবেচনা করছি ন।। আপনারা সাধু; সুতরাং আমাকে 
ভিক্ষা দিবেন । আপনারা বহির্জগতের বড় লোক, একথা ডুলে' 
যান। সব ছেড়ে' দিয়ে আপনাদের আসক্তি - সহযোগ চেতন 
চন্দ্র চরণে হোক্‌_-একটুকু হোক্‌ । একটুকু হ'লেই আপনার 
সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবেন যে, চৈতন্যদেবের কথার মধ কৌন 
অন্ুবিধার কথা নেই । সে কথা যাঁর কানে সত্যি সত্যি যাবে; 
তিনিই কীর্তন আরম্ভ ক'রে দেবেন। আমার ভাইসকল, এন 
ভাবে অনঙ্গলের পথে কেন-যাচ্ছেন ? অন্য কথায় কি প্রয়োজন! 
সব সনয়ে কুষ্চকথা শ্রবণ কর! কর্তব্য । সর্ব্বতোভাবে মুহা 
সেবা করা কর্তব্য । সর্ব ইন্দরিয়ের বৃত্তিদ্বারা সেবা করা কৰ্তা 
পরম-যুক্ত মহাপুরুষগণের কৃষ্ণকথা বলা ছাড়া অন্য কৃত্য নেই। 
“যেন কেনাপুযুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিয়োজয়েং i 
আকর বস্তুকে ছেড়ে দিয়ে মাঝখানে যেসব দর্শন হি 
সেগ্তলোকে ছেড়ে’ দেওয়া আবশ্যক । কেউ মনে করবেন না 
এত বড় কথায় আমার অধিকার নেই। এ সব দৃষ্ট বন্ত "* 
না। যা থাক্বে, তাঁর জন্য একটুকু চেষ্টা করা উচিত। এ 
বর্তনানে আত্মা মনকে সব ভার. দিয়ে রেখে রে 
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| একটুকু ঘুম ভাঙ্গ! দরকার । তিনি মনকে ভার দিয়ে ভাবছেন (?) 
|, বড় শান্তিতে আছেন! কিন্তু মন তার মস্ত অশান্তি করিয়ে 
দেবে। মনকে অধীন রাখা দরকার | 
আমরা যেরূপ অবস্থায় থাকি ন! কেন, তাকে ভুলে: থাকলেই 

সব অমঙ্গল ৷ 

“আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং 

নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌। 

অস্তর্বহির্ষদি হরিস্তপসা ততঃ কিং 

নান্তর্রবহির্ধদি হরিস্তপযা ততঃ .কিম্‌॥” 


তপন্বী, কর্ম্মকাণ্ডীদিগের যে ব্যাপার উপস্থিত হয়েছে, 
তদ্দারা কি লাভ হচ্ছে? যদি হরিকেই ছেড়ে’ দেওয়া যায়, তা’ 
হ’লে ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ কারে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হয়। 
এত কৃচ্ছতা কারে কি হাবে? বুনো মহিষ চরিয়ে লাভ কি? 
এত কষ্টের ফলে হয় ত’ একদিন 'নোটিস্‌! পাওয়া যাঁবে-_ তোমার 
যা’ কিছু আছে, এক যুহ্ত্তেই সব ছেড়ে যেতে হ’বে। সে-সমস্তই 
পরের আয়ন্ত। আমরা অত্যন্ত অধীন। সে অবস্থায় কতই 
সঙ্কলপ করছি। কিন্তু সেগুলো ঘুরে' ফিরে’ সেই এক কথাতেই 
দাড়াচ্ছে। তাতে কিছু সুবিধা হবার যো নেই। মনুস্ত-জন্ম 
পেয়েছি_বোকামী করবার জন্য নয়-শয়ুতানী করবার জন্যও 
নয়। মনুষ্য-জন্মের normal 90006607_ ভগবানের সেবা 


করা । 
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‘কৃষ্ণ তোমার হও’ যদি বলে একবার । 
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥ 
কৃষ্ণ অচেতনপদার্থ ন'ন--0112900 a৪ent ন'ন; ভী'র 
personality নেই, এরূপ ন'ন। তিনি [6908], তিনি 
Absolute, Harmony. জীব সেই বস্তুর part and parcel 
জীবসমষ্টির প্রভু-স্থত্রে তাঁর অধিষ্ঠানের কোন ব্যাঘাত হয় না। 
এই কাঠামে বিশ পঞ্চাশ বছরের স্মৃতি বেশ চ'লে আম্ছে_ 
জন্মান্তরের সংস্কার রুচিরূপে চলে আস্ছে__জীতিম্মর নই ব'লে 
বুঝতে পারি নি। সংস্কার দ্বারা অবস্থা-ভেদ হচ্ছে _ এটাই শাকা- 
সিংহের কর্মভূমিকা। এ সকল স্থল ও সুস্্ম উপাঁধির বিচারে 
আবদ্ধ থাকুলে আমাদের মঙ্গল হ'বে নাঁকৃষ্ণপাদপদ্ধ আগ্রহ 
করলেই সকল স্বৃবিধা! হ'বে। 


দাৰ্ত্ছিলিঃ-শৈলে শীতল প্ৰভুপ৷দ 
LAS 
শ্রীল প্রতুপাদের হরিকথা-কীর্ভন 
স্থান__দাঁজ্জিলিং লাউইস্‌ জুবিলি ক্যানিটেরিয়াম্‌ 
সময়__৭ই মে ১৯৩১ 
প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে গ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে দর্ 
দিন ধ'রে কৃষ্ণের কথা ব’লেছিলেন, = 
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“ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্ৰমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব ৷ 


গুরু-কুঞ্*-প্রদাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥ 
| মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ। 
শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন ॥ 
উপজিয়া বাড়ে লতা, ব্রহ্মাণ্ড ভেদি’ যায় । 
বিরজা, ব্ৰহ্মলোক ভেদি’ পরব্যোম পায় ॥ 
তবে যার তদুপরি গোলোক-বুন্দাবন । 
কৃষ্চরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥” 
র্চপদ-গ্রাপ্তি জীবের সব্বাপেক্ষা মঙ্গল-নিদান। কৃষ্ণের 
পূণ কৃষ্ণ, পরিপূর্ণ রসপরাকাষ্ঠার কলবৃক্ষ। 
বাহিরের ব্ৰহ্মাণ্ড - এই জগৎ ততদূর, যতদূর পর্য্যন্ত মানবের 
প্রাণীর ধারণা যায় ; যেমন ডিস্বের ভিতরের দিকৃটা উহার 
[ধর কথা নয় । ভ্ৰহ্মা সৃষ্টি করেন। সেই স্থষ্টির চারিদিকে 
| প্রাচীর দেওয়া আছে। ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশটা স্তর 
1২ 
রা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, তী'রা চক্ষু, কর্ণ, 
টা জিহবা, তক বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন 
SF ইন্দ্রিয় হ'তে সংগৃহীত জ্ঞানের মধ্যে বাস করেন। 
+ উর যথা-ভু, ভুবঃ সঃ, মহঃ জন, তপঃ ও সত্য ; অতল 
)? বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। নীচে 
“ৰি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং উদ্ধে ৫টা লোক। আমরা 


দশ ভুবনে যাতায়াত করি। সত্য, জনচ সহঃ তপঃ ও 
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হণ _এই ৫টী লোকে সুন্ম শরীরী থাকে। অন্যান্য ভুবনে দূল ও. 
সৃক্মণরীর মিশ্রিত প্রাণীদিগের বাস। পাঁচটি উদ্ধলোকে এব) 
আন্তরীক্ষের কিয়দংশে সুগ্ম ব্যাপার-সমূহ অবস্থিত। ভূলোকে 
সথুলব্যাপার। এই চতুর্দশ ভূবনই ব্ৰহ্মাণ্ড । আমর! যখন স্ুলটাকে | 
ছেড়ে দ্রি_নির্মীলতা লাভ করি, তখন উদ্ধলোঁকে বিচরণ করি | 
যখন স্থলপ্রার্থী হই, তখন স্থল ও সুন্ম-জড়িত অবস্থায় এই সব 
লোকে বাস করি। 
“আমি'র উপরের আবরণ সুক্মশরীর-_অন্তকরণ স্থল শরীরের! 
সহিত সন্বন্ধযুক্ত হ'য়ে রূপ-রস ইত্যাদি গ্রহণ করে । বিভিন্ন লোকে! 
আমাদের গতি হয়। এর নাম ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ। | 
কা'র ভ্রমণ হয়? জীবাত্মা স্থল ও সুক্মম জড়ীয় শরীর সহ 
অবস্থান-কালে এরপ ভ্রাম্যমাণ হন, এটাই “ভবঘুরে? অবস্থা] 
যাতায়াতনাগরদোলায় উঠা-নামার মত কখনও সংকর্ম-বণে 
উদ্ধলোকে গমন, কখনও অসংকর্ম্ম-ফলে নিয়লোকে আগমন! 
উদ্ধলোকে উঠলেই নিয্ললোকে আস্তে হ’বে, নিয়লোক হে 
আবার উদ্ধ লোকে উঠুতে হবে পুনরায় নিয়লোকে আসার জয়! 
পুণ্য করলেই পাপ করবার প্রবৃত্তি হ'বে, পাপ করলেই গু? 
পুণ্য করবার জন্য প্রবৃত্তি হ'বে-_-এরূপ ঘুরপাক । যখন সাদ 
সন্যাসী, তপন্থী, ব্রহ্মচারী হই, তখন সত্য, জন, তপঃ ইসা 
লোকে বাস করি; সদাচারী গৃহস্থ স্বর্গে গমন করেন। 
জীবাত্মা সুচ্ম আবরণে আবৃত হওয়ার পর কখনও গণ 
আবরণন্ৰারা নিয়লোকে আসেন। আবার তপস্তাদি প্রভাবে? 
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দেহ ত্যাগ কারে স্বন্ম দেহে পুনরায় উদ্ধগতি লাভ করেন। 
আমরা ইহলোকে অবস্থান-কালেও চিন্তাদ্বারা উদ্ধলোকে গমন 
করতে পারি। কিন্ত গীতা তা’ করতে নিবেধ করেছেন,__ 
“কন্মেক্দ্িয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ । 
ইন্ড্রিয়ার্থান্‌ বিমূঢাত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥” 
তা'তে মনুষ্যের অমঙ্গল ঘটে । বহিজ্জগতের স্থল ও স্থুল 
হ'তে সুন্মভাব গ্রহণ করায় অমঙ্গল ঘটে । 
একমাত্র ভগবছ্ুপাসনা আবশ্যক । ভগবান্‌ স্থল সুন্দর 
অতীত। কিছুতে তা'র নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, পূর্ণজ্ঞান ও নিত্য 
অস্তিত্বের বাধা দিতে পাঁরে না। তা'র সেবা-দ্বারা সেবকষোগ্য 
তদনুরূপ অবস্থা লাভ হয়। 
এই চতুৰ্দশ ভুবন ভ্রমণের যোগ্যতা আমাদের আছে। এই 
ভুবনে নান! যোনিতে ভ্রমণের যোগ্যতাঁও আছে। যে-যে খোলসে 
ঘেষে ভুবনে বাস করা যায়, বাসনা পরিপুরণের উপযোগী 
তদন্ুরূপ বাহা আবরণও লাভ হয়। বাসনা-নিন্মুক্ত হওয়ার 
অনেক কৃত্রিম পন্থা কল্পিত হ’য়েছে। সেই সমুদয় পন্থার বিস্তারিত 
বিবরণাদিও লিপিবদ্ধ হয়েছে । ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের বাসনা শেষ হ'লে 
জীব ভাগ্যবান্‌ হন।- কাঁলক্ষোভ্য অবস্থা অবলম্বনে জীবসকল 
ব্হ্মাণ্ডভ্ৰমণ করেন ॥ দেবতাই হউন্‌, মনুষ্তাই হউন্‌ এই যাবতীয় 


অবস্থা বস্তুতঃ হেয় ও নশ্বর । 
গুরুর অনু্রহবশে আত্ম প্রকাশিত হ'লে অস্মিতায় ভক্তি- 


বীজ ত্য হয়। গুরুর কৃপা আর কৃষ্ণের কৃপা, আলাদা 
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নয়। একজন কৃপা করছেন, আর একজন বঞ্চনা ক'রে কৃগ| 
গ্রহণ করছেন না__এরূপ নয়। প্রসাদ-_যা' প্রকুষ্টরূপে আনন্দিত 
হায় প্রদত্ত হয়, সেই অন্থগ্রহ। আমাদের ব্যবহারোপযোগী যে 
অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, সে অনুগ্রহ পাই। কি পাই? ভৃত্য হয় 
প্রভুকে সেবা করা_-ভক্তি'। পরে সেবা-কার্যযে মতি-গতি হবে, 
তা'র বীজ ভক্তি বা সেবালতার বীজ । 

জ্ঞান-কর্মমবৃক্ষের বীজও নানারকমের আছে। উহারাও 
বিস্তারশীল। সব্গুরু বা কৃষ্ণের কৃপা-বঞ্চিত ব্যক্তির ত্ৰহ্মাণ্ড-ভ্ৰমণ 
বা আত্মবিনাশের জন্য এ সকল আপাত প্রেরঃ বিষ-বৃক্ষের বীজ 
লাভ হয়। কর্মের ভোগ-প্রবৃত্তি ও জ্ঞানের ত্যাগ-প্রবৃত্তিতে 
নিজের স্ুখ-তাৎপর্য্য আছে। কিন্তু সেবাবৃত্তি নেই । 

“আমি সেবক, আমার সেবন-ধর্ম্ম”_এই বিচারে প্রতিঠিত 
হওয়াই “মালী হওয়া”। মালী যেমন বৃক্ষের সেবা করে--বীজ 
থেকে আরম্ভ কারে গাছ বড় হওয়া পর্য্যন্ত তা'র পরেও ফল" 
বিতরণ, ফলাস্বাদন মালীর কাৰ্য্য, তদ্ধপ যিনি সেবন-ধর্ম্মের মালী 
হন, তিনি বৃক্ষের বীজ লাভ করার সময় থেকে শ্রবণ-কীর্তন-জল- 
তে থাকেন, সে ্ুরকে রক্ষা করেন, বৃক্ষ বড় হ'লেও 
গা রন ধর্দ_ পরিত্যাপ/ ক 
না ফল্ামথাদন, ফল-বিতরণরপে সেবন-কার্য্য করতে থাকেন- 
নিত্য শ্রবণ-কীর্তন করেন | ৃ 

লাস যা' কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা বশতঃ নিজে 
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'দবক-গুরুরূপে কৃষ্ণই প্রদান করলেন, সেই বীজ পেয়ে আমিও 
ধসেবাই করব। ভক্তিলতার বীজ লাঁভ- গুরুর আদর্শ- 
টিকে; সেবা দেখবার সৌভাগ্য লাভ আমার হয়, যদি নিঞ্চপটে 
শামি শ্রীগুরুপাদপদ্ধাশ্রয় করি। শ্্রীশুরুপাদপন্মে তখন আমার 
নিশরস্ত সেবাবৃত্তির উদয় হয় । 
| কৃষ্চসেবাবৃত্তি বিভিন্ন প্রণালীতে উদ্দিত হয় ভক্তপ্রসাদজ, 
বৃ্প্রসাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ। তাঁ'র ভক্তকে সেবা কর'বার 
জন্য ভগবান্‌ নিজ প্রেষের দ্বারা সৌভাগ্যবান্‌ ব্যক্তিবিশেষকে 
দেবার অধিকার দিবেন। যদি গুরু বলেন,_ আমি সেবা গ্রহণ 
করব না, তা" হ'লে শিয্ের সেবা লাভ হ'বে না! গুরু বলেন, 
যজিনিষটির আমি সেবা করছি, তুমি সেই জিনিফটির সেবা কর। 
ভাগী-ত্যাগী হয়ে তা’ হতে তফাৎ হায়ো না। সেই সুযোগ আমি 
তামাকে দেবো ৷” 
“ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা ৷” 

ভগবানের সেবার উপকরণ আমাদের নিকট এসে উপস্থিত 
লে সেই উপকরণের সেবা, উপকরণের দ্বারা সেবা সম্ভব হয় ৷ 
"রি নিকট হ'তে সেবা শিক্ষা করি, তিনি যেরকম সেবা করছেন, 
রপ করলে সেবা হয়। তীর ফুলগুলো! যদি তুলে এনে দি’, 
ধ্তোভাবে তা’কে সাহায্য করি, তা’ হ'লে আমিও সেবক- 
ধীর মধ্যে এসে গেলাম | তখন আমার গুরুদেব ও তা'র বন্ধু 
গণ আমার সেব্য, এরূপ বিচার উপস্থিত হয়। 

শ্রীগুরুপাঁদপদ্মের নিকট কীর্তন শ্রবণ করলে তার শতকরা 


২২৪ শ্রীল প্রত্ুপাদের গোলোক বাণী 


শত পরিমাণ অপ্রতিহত সেবাধর্ম্ম যদি সুষ্ঠুভাবে দেখবার সুযোগ 

ও সৌভাগ্য পাই, তা" হ'লে আমরাও সেবা করতে পারি। 

গুরুপাদপদ্৷ ও তা'র বন্ধুমার্গ বহিজ্জগতের বস্তু ন'ন। আমি রণ 
যে-ভাষায় বল্লে আমার মূর্খতা যায়, তা'রা সে ভাষায় ব'লে আমার 
মূর্খতা অপনোদনের যত্ব করেন বি অন্তরে সাধ্বক্সি 
সঞ্চার করেন। সাধুগণের বৃত্তি battery)র actionএর মতন। 
উহা অসদ্বস্তুকে 166] ও সদ্বস্তুকে ৪008০ করে। সাধুদিগের 
সঙ্গ-দ্বার! সাধুবৃত্তি লাভ হয়। অসদ্বস্ত ত্যাগ ও সদ্বস্ত গ্রহণের 
পরানর্শ ব্যতীত সাধুগণ অন্ত পরামর্শ প্রদান করেন না। যারা! 
অসাধু তারা! সর্বক্ষণ অন্যান্য পরামর্শ প্রদান করেন-অন্তান্ত 
কথাবার্তা বলেন। সাধুর মুখে যখন অসদ্বস্ত ত্যাগ ও মদ্বন্ত ৷ 
গ্রহণের বগা শুন্তে পাওয়া যায়, তখন তার তাৎপধ্য অনুসন্ধান? ৰ 
করতে হয়। সাধুগুরু পৃথিবীতে সাজান আছে। সেবাপথে 
কিছু দূর অগ্রসর হ'লে তা' বুঝতে পারা যায়। তৎপূর্বে আমা | 

সঙ্গ হয়েযায়। তদ্দারা আমার ভজনে ব্যাঘাত হয় 
“জড়্‌বিষ্ঠা যত, মায়ার বৈভব, 
তোমার ভজনে বাধা । 

মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, ৷ 

জীবকে করয়ে গাধা ॥” | 

গাধা যেমূন জিনিষ বয়ে কয়ে মরে, কুবিষয়ের পিপাসা: 

জগতের লোকও তেমন গাধার মতন সংসারের বোঝা বহন করে 

ভয়ও সখা, ত্যাতপন্থা, করে। রূপ কৃষ্ণভজনহীন ত্যাগ. 
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| প৫-গ্রাধার মতন বোবা বহন করা, এ সকল ভজনের 
ভজনের বাধা উপস্থিত হ'লে আমর! আত্মঘাতী হই। 


বাধা। 
- প্্রীগ্ররুপাদপন্সের কূপাবলে ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত 
হর। ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হ'লে সুবিধা হয়। 


গুরু-সুখ হ'তে _ সাধুগণের নিকট হ'তে শ্রবণ হয়। তা'দের 
নির্দেশ মত পাঠাদি কা্ধ্যও অবণের অন্তর্গত। নতুবা বিপথ- 
গানী হ'য়ে কখনও সংকর্ম্মের গাধা হ'য়ে বাই - প্রচুর পরিমাণে 
নীতিবাদী হবার যত্র করি_আইনকান্ধুন বাচিয়ে চলি- আবার 
কখনও নির্বিষশেষ ভাব গ্রহণ ক'রে অলসতা সাধন করি।  শ্রবণ- 
কীর্তনের অভাবে এরূপ ছুর্গতি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে এক 
মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুতি হ'লে এরূপ অসুবিধা অনিবাধ্য। শ্রবণ- 
কীর্তন _জল ; সেচনকারী - শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তি। বিশ্রস্তের 
সহিত সৰ্ব্বদা গুরুপাঁদপদ্মের সেবনই একমাত্র কৃত্য। আর 
পাচ জনকে জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই। ভক্তিলতাকে 
সঘত্বে পালন করতে হবে । সুষ্ঠুভাবে ভগবানের সেবা করব = 
এ বুদ্ধি হ'তে বিচ্যুত হওয়ায় যত অমঙ্গল আস্ছে। সাধু 
গুরুর সঙ্গ করাই কর্তব্য ভরা কৃপাপূর্বক আমাদের কত 
সেবার সুযোগ দিয়েছেন। নিজেদের আদর্শ চরিত্র দেখিয়ে-- 
আদর্শ চরিত্র বর্ণন ক'রে তা'রা আমাদের কত মঙ্গল-বিধান 
করেন। তা’দের বর্ণন-সমূহ অন্ভব করবার বুদ্ধি যদি হয়, তা" 
হ'লে কত সুবিধা! | 


“আমি নিজে পড়ছি” এটা ববি “আমার পড়া 
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অন্য লোক শুন্ুক্*-+এটা শ্রুত বাক্যের কীর্তন হ'ল না। 
“যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে !” 
বৈষবের নিকট হ'তে ভাগবত শ্রবণ করতে হবে 
'আমি ভাগবত পড়ুছি'--গৌড়ীয় মঠের অনুগত ব্যক্তি এপ 
কখনও বলেন না। গোৌড়ীয়মঠবাসী বলেন,_-“আমরা নিজের 
কোনো কথা প্রচার করব না) পুব্বগুরুগণ যা" বলেছেন, 
একমাত্র তাই প্রচার করব ।” “আমর! বেশী বৌঝা"তে পারি, 
পূর্ববগুরুব্গ বোঝাতে পারেন নি, তা’দের কথা মন্ুপ্তজাতি বুঝতে 
শুনতে পারে না”_এটা দুর্বব দ্ধ, নিজে না বুঝতে পারা। 
গৌড়ীয় মঠের কৃত্য-শবণ-কীর্তন__শ্তীগুরু-কুপালদ্ধ ভক্তিলতা- 
বীজে নিত্য জল সেচন করা। তা’দের এরূপ বিচার নয় য়ে, 
তা'রা বোঝেন, অন্য কেউ বোঝেন না কিংবা তী”রা সোজা ক'রে 
অন্যকে বোঝাতে পারেন_ এসব হুর্বব দ্ধি তা'দের নেই। 
জল-সেচন না করলে বীজ শুকিয়ে নষ্ট হ'য়ে যায়। কোন 
সময় অতিরিক্ত জলে পচে যায়। অনধিকারী যদি শ্রবণ 
কীর্ত্নরূণ জল-সেচন করবার ছলনায় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি 
রাসপঞ্চাধ্যায় প্রভৃতি শ্রবণ (?) বা কীর্তনের () বাড়াবাড়ি 
কিরেন, তবে ভক্তিলতার বীজটুকু আর অঙ্কুরিত হয় না। গথা 
যা বালিকাকে দ্রী-পুরুষের গ্রীতি শিক্ষা দিলে তা'র পে 
ত!’ “ইচডে পাকামী”র কাজ হয়, আর উপযুক্ত সময়ে স্ত্রীপুরুষের 
রীতির বিষয় স্বজঃুই যুবতীর হৃদয় ্প্তি হয়, তখন সে প্রবৃত্ত 
প্রস্তাবে তা? বুঝতে পারে। 
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সুষ্ঠু অভিজ্ঞান লাভ আবশ্যক । বিপরীত কথা হ'তে তফাৎ 
এয়ার জন্য যত আবশ্যক ; নতুবা সাধুগুরুর কথা ধরতে পার্ব 
|| জয়দেবের কথা তে না পেরে বৃথা সময় যাঁবে__মারে 
ব। সময়ে যদি কাজ না করি, তা’ হ'লে সুবিধা হ'বে না। 
ন যন্মারোগীর বনিতাভিলাসের উদাহরণের তাংপর্য্যে কাজ 
রতে হ’বে না__যেমন পুরীতে ব্যাখ্যা হচ্ছে । পরীক্ষিং মহাঁ 
[জর বিচার যেরূপ, সেরূপ বিচার আবশ্যক । 


শপ ld 


ছাহিজিজিং-ইশলে শ্রীগ্রীল প্রভুপ।দ 

| [ 8s 
স্থান--লাউইস্‌ জুবিলি স্তানিটেরিয়াস্‌, দার্জিলিং 
সময়__-৭ই মে ১৯৩১ 
শ্রীল প্রভূপাদের কথিত হরিকথাম্বত 
( পুব্বপ্রকাশিত ৯ম খণ্ড ৪৫শ সংখ্যার পর ) 

| “উপজিয়া বাড়ে লতা ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদি’ যায় 1” 

হু -পাঁদপদ্ধের সেবা করতে হ'বে। ইন্দরিয়ের সেবাকার্থ্যে 
হতে হ'বে না। ভক্তিলতাবীজে শ্রবণ-কীর্তন-জল সেচন 
লাভবান হওয়া আত্মার পক্ষে একান্ত আবশ্যক । শরীর 
টি করা পশুরও ধর্ম্ম। নিত্যমঙ্গলের অনুসন্ধান না করলে 
"জনের কার্য্য হ'লো না। আত্মঘাতী পশুপ্রকৃতি অপ্রাকৃত 


ল গ্রতুপাঁদের গোলোক বাণী 
২২৮ গ্রীল গ্রভুপাদে 


বস্তুর শ্রবণ-কীর্ভন করে ন!। যখন ভক্তিলতা বাড়ে তখন লতা 
একটা মাচা চীয়। কোন্‌ জিনিষটা মাচার কাধ্য করে? কৃষ্ণ 
পাদপন্ম মাঁচার কাধ্য করবে রগ টন তি বা 
আশ্রয় গ্রহণ করলেই লতা প্রধুল্প ও পরিবদ্ধিত হ'তে থাকে। 
সত্য, জন মহঃ, তপঃ ইত্যাদি লোকে গেলে লতা জালে 
যাবে__পুড়ে যাঁবে! তা” হলে পণ্ড পরিশ্রমে পর্যবসিত হ'বে 
__ খোলে কেবল চাটি দেওয়া মাত্রই সার হবে । 

জগতে যে-সব বিভিন্ন মনোধর্ম্মের বিচারযুক্ত ব্যক্তি আছেন, 
তী'দের সকলের এঁরূপ অন্ুবিধা হ'বে। ভক্তিলতা এই ত্রক্গাণ 
ভেদ ক'রে যায়। বক্মাণ্ডের পর বিরজা একটা বড় গড়খাই। 
তাতে জল__কারণ-বারি আছে। কারণ-বারি থেকে গা ও 
উৎপন্ন হায়েছে। সেখানে রজো বর্ম নেই - অজধন্ম আছে_ 
গুলাম্যাবস্থা আছে রজঃ, তমঃ ও সক একটা জিনিষ তিন 
ভাগে বিভক্ত হ'য়ে ত্রিধ! চূর্ণ হ'য়ে পড়ে_ বিরজাতে neutra- 
1136৫ হয়। এখানে স্বষ্ট বস্তুর কারণ প্রকৃতি বর্তমান । 

খানিকটা প্রগতি (191061555) দেখিয়ে স্তন্ত-ভাব এনে 
দেওয়া ব্ৰহ্মাণ্ডের স্বভাব। এখানে অধিষ্ঠান পাওয়া যায় না 
সেবা করার বস্তু পাওয়া যায় না। 

বিরজার অপর পারে ব্রন্মলোক। বিরজা-জলধির মধ্য দিয়ে! 
লতা চললো । ব্ৰহ্মলোক নিবিবশেষ জ্যোতির্ময় স্থান: দেখান 


রি বস্তু পেল ন!-যা’র সেবা! করতে পারা! 
যায় । 


দার্জিলি-শৈলে শ্রীশ্রীল প্ৰভুপাদ 


ব্ৰন্মলোকের পরে সবিশেষ ভগবদ্ধীম - মহাবৈকুণ ৷ দেখানে 
নান্ত, দাস্য ও সখোর নিয়া দৰ বিরাজ 
আঁড়াইটা রস আটক পড়ে যায় 


আড়াহ 


গৌরবের সহিত সেবা 
মাল পথে নারারণ সেবাতে অ 
এ জগতে দেখছি, রস পাঁচ প্রকার । হিত নি 
প্রকার দেখা যাচ্ছে, আর আড় ডাই প্রকার দেখা যাচ্ছে না। 
দর্শন_ সেখান থেকে উপরের আর্দকটা 
,বাৎসলা ও মধুর । 


|| 
=< 
হি 


গোলোক-দর্ণন_সনগ্রতার 
দেখা যাচ্ছে -সথ্যের উত্তরার্ধ অর্থাৎ বিশ্রন্তনখা 
 যেদিক থেকে দেখা যাচ্ছে, সেদিক থেকে অর্দেকটা দেখা যাচ্ছে! 
‘তদুপরি যায় লতা গোলোক-বৃন্দাবন' ! 
| তাঁর উপরে উঠে পাঁচটাই দেখতে পাওয়া যায়! 
দর্শন ছাড়িয়ে পূর্ণ দর্শন । কৃষ্ণই পূর্ণ। বিষ্ণুর যাবতীয় অবত তার_ 
[কৃষ্ণের অংশাংশ -কলা- বিকল! ৷ মণ্স্ত, কুৰ্ম্ম, বরাহ ইত্যাদি 
দর্শন - আংশিক দর্শন, পূর্ণ দর্শন নয় ' গোলোকে কৃষ্ণ আঁছেন। 
৷ অন্যত্ৰ কৃষ্ণের বিলাস হব _ কৃষ্ণের অপূর্ণ দর্শন । 
ভক্তির দ্বারা দর্শন-_ভক্তিতে আড়াই প্রকার রসে আংশিক 
দর্শন । আংশিক দর্শনে কতকটা অনুবিধা হর । পাচ প্রকার 
[রসের যে কোনে! রসে কৃ্ণসেবাঁ পাওয়া যায়! কৃষ্ণসেবায় সর্ব- 
| রসের রসিক হাতে পাঁরে ।- অন্য অবতার-সমূহে তা" হয় না! 
৷ উংকর্ষ-অপকর্ষ-তাঁরতম্য-বিচারে অবতার-সমূহে আভ়াইটা রসের 
অভাবে আংশিক দৰ্শন । 


‘এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণন্ত ভগবান্‌ বয় ly 
(ভাঃ ১৩২৮) 


আংশিক 


২৩০ শ্রীল প্রভূপাদের গোলোক বাণী 


চব্বিশটি অবতার । অংশ প্রথমভাগ। যেমন ডিগ্রী, সেকেণ্ড 
ইত্যাদিকে অংশ, অংশাংশ প্রভৃতি বলা যায়। Minutes, 
seconds, thirds, fourths etc. অংশ, কলা. বিকলা 
ইত্যাদি। রি 

“সিদ্ধান্ততস্থভেদেইপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপযৌ£ ৷ 
রসেনোংকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেবা রসস্থিতিঃ ৷” 
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২৩২) 

[ নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপ-দয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নেই, 
তথাপি শুঙ্গার রস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণ রূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছেন। এরূপেই রসতত্বের সংস্থান হয় ] 

রসের দ্বারাই উৎকর্ষ-বিচার। কৃষ্ণ এবং অবতার-সমূহ 
বস্তুতঃ একই জিনিব। কৃষ্ণ কেন পূর্ণ ভগবান্‌ ? রসের উৎকর্ষ 
প্রাকট্যের কম-বেশীতে কৃষ্ণের অংশ এবং অংশিত্ব বিচার । 

গৌরসুন্দর অন্য অবতারদের কথা না ব'লে কেবল কৃষ্ণকথা 

বল্পেন। ইহা দৌলো৷ কথা, কিংবা গৌরনুন্দরের শিক্ষা দোলো 
শিক্ষা-মাত্র'- এরপ যা'রা বলেন, তী"রা শ্রীচৈতন্তদেবের কথা 
: মোটেই বুঝতে পারেন নি। সকল ইন্দিয়ের দ্বার! সর্বক্ষণ কৃষ্ণা- 
লোচনা করলে বুঝতে পারা যাঁবে যে, গৌরসুন্দর বেফীস কথা 
বলেন নি। কৃষ্ণকথার দুতিক্ষের জন্য এই সমুদয় অবিবেচনার 
কথা উপস্থিত হায়েছে। নিজের ইন্জিয়-তর্পণের জন্য যে চেষ্টা করি, 
তা' যদি হরিসেবার দিকে নিয়োজিত করি-হরি-সেবকের সেবায় 
র' তা হ'লে ইন্ডিয়-তর্পণের দুর্ভোগ হ'তে পরিত্রাণ লাভ 


= 


- বক্তব্য || 


দার্জিলিং শৈলে শ্রীশ্রীল প্রভূপাদ ২৩১ 


করতে পারি। শ্রীরূপ এবং তাহার অন্ুগ জনগণের এটাই 
এ-সমুদয় জানা হ'য়ে গেলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়া হ'তে 
পারবে । যদি চিন্তবুন্তি সাধুগুরুর চরণে থাকে, তা’ হ'লে আমরা 
যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের সেবাবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ কর্বে। 
নতুবা ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা বৃদ্ধি হ’বে। যেমন কেউবা প্রচারকের 

সজ্জায় সেজে জড় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে নিযুক্ত হ'য়ে গেলেন। এরূপ 
নিরব দ্বিতা করা কর্তব্য নয়। নিরন্তর সাধুগুরু-কাষ্ত গণের সেবা 
করলে সব সুবিধা হ'য়ে যা'বে। তখন শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার বিশুদ্ধতা 
লাভ ক'রবে--সমস্ত কথার মধ্যে প্রবেশ লাভ হ'বে-যা'র যেরূপ 


_ যোগ্যতাই থাকুক না কেন। 
| মন্ুজাতি কৃষ্ণেতর কথার যথেষ্ট আলোচনা কর্ছে। কিন্ত 


। কুষ্তকথার ভীষণ দুর্ভিক্ষ । কৃষ্ণকথার মানে কৃষ্ণেতর কথা আবার 
জগতে পৃতনার ন্যায় স্নেহস্তন্যদায়িনী মুত্তিতে এসে পরমার্থ জগতের 
| শিশুগণকে বিনাশ করছে। চটৈতন্যদেব ধা'কে দয়া করেন, তারই 
৷ অকৈতব কৃষ্প্রসঙ্গ শ্রবণে রুচি হয়। নতুবা অচৈতন্য কথা 
৷ ্রবণের মাদকতা যায় না। চৈতন্ত-কথা শ্রবণ-কীর্তন ব্যতীত অন্ত 
অধিকার আমাদের নেই। অন্যপ্রকারে ভক্তি-ৃদ্ধির উপায় নেই। 
| ইফের কথা শোনা, কৃষ্ণের কথা বলা ছাড়া আর কোনও উপায় 
'নেই। শ্রীচৈভন্ স্বয়ং কৃষ্ণ হয়েও লোক-শিক্ষার জন্য কৃষ্ককথা 
| উন্বার ও কৃষ্ণকথা বলবার লীলা প্রদর্শন করেছেন। 
গয়া গিয়ে কৃষ্ণের কথা শুনলেন । পরে কৃষ্ণের কীর্তন আরম্ভ 


হু ্লীল্ীল প্রভুপাদের গোলোক বাণী 
করলেন! গা যাওয়ার পুরে শ্রবাণর পুর্ব কর্তব্য প্রদর্শন 
। কৃষ্ককীর্ততন সর্ববভাবে জয়যুক্ত হউন ৷ “্যগ্ঠনাপি ভক্তিঃ। 


করেছেন 
'ব্য তা বীর্ততনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনের কর্তব্যা।” 2 


কলো কন্ত 
কৃষ্ণ অক্ষজ বস্তু ন’'ন। তিনি অধোক্ষজ। বিষয়-কথার 
মধ্যে ভার অনুসন্ধান পাওয়া যায় নী। তা” হ'লে কি উপায়ে 
এগুলোর মধ্যে তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে? নিৰ্ম্মল অন্তঃকরণে 
এবণ্য করতো হবে| কৃষ্ণকথা প্রবণ কর্তব্য! একটুকু শোনা 
হ’লে কীর্তন আরম্ভ হবে কীর্তন ছাড়! অন্য কর্তব্য থাক্বে না। 
কেউ অন্ত কথা শুনা তে আস্লে তা'কে মারতে যা’বে। চৈতন্যাদেব 
পড় য়াদিগকে মারতে গিয়েছিলেন _গোগীর কথা তা রা বুঝতে 
না পারার জন্য । নবদ্বীপের ত্রান্মণ পণ্ডিতকে কৃষ্ণকথা বোঝা বার 
জন্য মহাপ্রভু সন্যাদী হ'লেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন না 
এখন পর্যন্ত বুঝতে পারেন নি; অন্য কাৰ্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে গেলেন। 
আগে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হ’বে। নচেং গুরু হয়ে 

(1) শোনা হারে যা’বে- থিয়েটারের অভিনয় দেখা শোনার 
মতন। প্রথমে নিজে লঘু হ'তে হ'বে। এর নাম--আশ্রয়। 
ভণ্ডকে যদি ‘গুরু’ বলে স্থাপন করা যায়, তা হ'লে অন্ুবিধা হ'বে 
শিধ্যের দানগ্রহণকারী চোরকে “গুরু করতে হ’বে নাঁ। তা? হযে 
'ুরু' করা না হ'য়ে চাকর করা হ'য়ে যাঁবে। সর্ব গুরুপার্দগ্ 
অর্পণ করতে হ’বে ৷. আর যে গুরু () এক কপর্দিকও নিজের জা 
গ্রহণ করবেন, তিনি চোর হায়ে যা’বেন। কৃষ্ণের দ্রব্য চুরি কট 
নিলে আর গুরুপদবাচ্য হ'বেন না। ফে-সকল গুরু ( শিলে! 
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বিন্ত অপহরণ করেন, তা"রা লঘু। তা"দিগকে আশ্রয় করলে 


/ আরো লঘু হয়ে যেতে হ’বে। প্রকৃত গুরু লাভ হ'লে তিনি 


(প্্রীগুরুদেব ) হৃবীকের ( ইন্ড্রিয়ের ) দ্বারা কিরূপে হ্ৃবীকেশের 
সেবা করছেন লক্ষ্য করতে হ'বে, তা" হলে সুবিধা হ’বে। 
‘আদৌ গুরুপাদাশ্ররঃ । কৃষ্ণচন্দ্র আশ্রর়-মূর্ত-বিগ্রহ হ'য়ে সৌভাগ্য- 
বান জীবের নিকট উপস্থিত হন -ভাগ্যহীন জীবের নিকট 
উপস্থিত হন না। 

বর্তমানে আমাদের বিষয়ী আর যোষিৎ দর্শন হচ্ছে । গুরু- 
পাদপদ্ম দর্শন না হ'লে কুষ্সেবা হয় না। গুরুপাদপদ্-দর্শনের 
পরেও যদি আবার যোবিৎ দর্শন হয়, তা” হ'লে পতন হ'য়ে গেল। 
তখন রব দ্ধি হয় যে, গুরু থেকেও বড় গুরু আছে। যদি কেউ 
বাস্তবিকই গুরুপাদপন্সে আশ্রয় করেন, আর যদি গুরু-কৃষ্ণ-সেবা 
করেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই কৃষ্ণসেবা লাভ হবে--কৃষ্ণ-বিষয়ে 
দিব্যগ্জান-__দীন্ষা লাভ হ'বে। 

কৃষ্ণেতর বিষয়ের জ্ঞান প্রদানের জন্য ভণ্ডগণ কতই না চেষ্টা 
করছে! যে কাধ্য করলে বিষয়ী ও যোবিংকে আর দেখতে 
হয় না, সে কাৰ্য্য করতে হাবে। তখন কৃষ্ণ যৌবিংকে পরম 
পূজ্য! গুরু জ্ঞান করতে পারা যাঁবে। তখন 'যোফিতের ভোক্তা’ - 
এই দর্শন হ'তে নিরস্ত হওয়ায় ভগবানের সেবাবৃত্তি উদিত হয়। 
তখন কৃষ্ণের সম্যক্‌ দর্শন হয় ‘আমি যোধিৎপতি’- এরূপ বিচার 
কৃষ্ণই একমাত্র যোধিৎপতি-এরূপ দর্শন হয়। কেবল 


হয় না। ড 
নের উৎকঠা বৃদ্ধি হয়। মানুষ তখন নিজেকে গুরুর পুত্র 


কৃ্চ-ভজ 
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জ্ঞান করে-এ সকল পিতাপুত্রের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না 
তখন মঠবাস হয়। তখন শ্রীচৈতন্যাদেব যা" করেছেন, সেই কৃত্য 
করবার অভিলাষ হয়। সর্ব্বদ] হরি-কীর্তন হয়- তখন জীব 
প্রকৃতপ্রস্তাবে 'তৃণাদপি সুনীচ' হন, নিন্দা করবার প্রবৃত্তি 
থাকে না। 

আবণ-কীর্তন না হ'বাঁর জন্য কৃষ্ণের দর্শন হচ্ছে না । আশ্রয় 
ত’ করব আমি। আমি আশ্রয় না করলে আর কি হাবে? 
ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সব্গুরু লাভ হয়। ভগবানের দয়া পেলেই 
সব হ’বে। তী'র দয়া না হ'লে আমার শত চেষ্টাদ্বারাও কিছু 
হবে না। তী'র দয়াই মূল জিনিষ । যদি হৃদয়ের মধ্যে নি্ষপট 
আৰ্তি থাকে, যদি তী'কেই সত্য সত্য চাই, তা’ হ'লে তী'র 
নিশ্চয়ই দয়া লাভ হয়। যতক্ষণ অন্য বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণই 
জন্বৈধৰ্য্যাদির অভিমানে সর্বনাশ হয়। ভগবান্‌ কি বস্তু, ধারা 
আলোচনা করলেন না, তী'রা এ সব অসার জিনিবের (জন্মৈ- 
্ব্্যাদির) আলোচনায় সময় কাটিয়ে দিলেন । এ সব বিষয়ে 
বেশী আসক্ত হ'য়ে পড়লে শ্রবণ হয় না। শ্রবণ না করলে বিষয়" 
ভোগ ছাড়া জীব আর কি করবে? 

অনাত্মবস্তুর সৃষ্টি আছে। আত্মবস্তর স্ষ্টি নেই। আত্মবস্তুর 
সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হ’লে পুনরায় আমার স্বভাব প্রাপ্ত হাব! 
পুনঃ পুনঃ স্ষ্ট হাবার অভিমান হা'বে না। বলদের বুদ্ধি নিয়ে 
অগ্রসর হ'তে হ'বে না। কুসংস্কারের বশবর্তী: হ'য়ে জীবন নষ্ট 
করতে হাবে না। 9. R. 5. D.C. হায়ে আধ্যক্ষিক হ'বার 
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জনা যত হবে না। 

আজ্মপরীক্ষা না করার দরুণ-শ্যামাঘাসকে ধান গাছ 
বিবেচনা করার দরুণ দুর্গতি ঘটলো । ব্রঙ্গাণ্ডের সব সুবিধা পেয়ে 
গেলেই বা তাতে কি হ'লো? তা’তে ছুরাকাজ্জা আরো বৃদ্ধি 
হ’লো| বই ত’ নয় । আবার পরে সে সব ছেড়ে দিয়ে নিবিবশেষ 
চেষ্টা হ'বে। যোগভূমিকার প্রাপ্য পতঞ্জল খষির কৈবল্য পেয়েই 
বা কি লাভ? এ সব দুৰ্ব্বাসনা কালসর্পের মতন। কামড়ালেই 
পশুর ন্যায় ক'রে ফেলবে । এ গুলোর বিধ্দাত না ভেঙ্গে এদের 
সঙ্গে বাস ক’র লে মারা পড়তে হয়। 

বিষয়ী হ’বার চেষ্টায় অভিভূত হওয়ায় যে অমঙ্গল ঘটে, সেই 
সব অমঙ্গল-বাসনার মুখে ছাই দেবার সুবিধা হয়--যখন ভগবানের 
দাসেদের সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ হয়। নারদ যেমন নিজের 


সুবিধা ক'রে নেওয়ার লীলা দেখিয়েছিলেন। নারদের অজ্ঞাত 


নুকৃতির উদয় হ'য়েছিল--সেই সুকৃতিবশে তিনি বুঝ তে পেরে- 
ছিলেন যে, জাগতিক ব্যাপার আবশ্যক নয়,_- 
“এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। 
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যান্মাদবন্ত্যতি লোকবাহঃ॥” 
(ভাঃ ১১৷২৷৪০ ) 
পৃথিবীর লোক ই'হাদিগকে নিৰ্ব্বোধ, পাগল ব'লে বিচার 
করে। ভগবানে অনুরাগ হ'ল। ক্রিয়া কি দেখা গেল? 
ইাস্ছেন_ দেখছেন জগং কি ক'রছে, অথবা তখন বিশ্ব পূর্ণ- 
স্ুখায়তে*, তাই তিনি আনন্দে হাস্ছেন_ সর্বত্র কৃষ্ণময় দর্শন ; 
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আবার কীদছেন,-জগতের লোক কত অশান্তিতে রায়েছে। 
অন্য লোক কি বিবেচনা করছে, তী"র গ্রাহোর বিষয় হচ্ছে না। 

মহাভাগবতের সঙ্গ-গ্রভাবে অযাচিতভাবে যদি সেই জিনিষ 
লাভ হয়, তা’ হ'লে শ্রবণের যোগ্যতা হয়। হঠাৎ এই 
সৌভাগ্য উদিত হ'তে পারে । 
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প্রীভক্তিবিলোছ-বিল্প হাতি থিতে 


গ্রীল প্রভুপাছের শেষ বন্তুত। 
দুঃসজ-বর্্জন ও ভক্তিবিনোদ-ধারা 

বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ৫ই আষাঢ় শুক্রবার প্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ" 
তিথি। শ্রীল প্রভুপাদ গোক্রমে গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
সমাধিমন্দিরে নবনিম্মিত অলিন্দে আসন পরিগ্রহ করিলেন। 
মহামহোপদেশক গ্রীপাদ অনন্তবান্মুদেব বিদ্যাভূবণ প্রভু ছল 
ঠাকুর মহাশয়ের পল্রীরপমপ্রীপদ সেই মোর সম্পদ”_এই 
সঙ্গীতটি কীর্তন করেন। তংপরে (বেলা ৯ ঘটিকার সময়) 
শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে প্নদীয়ীগোজ্রমে নিত্যানন্দ মহাজন 
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ” এই গানটি কীর্তন করিতে 
করিতে শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্ববিস্ঠালন্কারের মূল গায়ক 
সমাধিমন্দির পরিক্রমা করিয়া! ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গোড্রবাসী | 


গ্রীতক্তিবিনোদ-বিরহতিথিতে শ্রীল প্রভুপাঁদের শেষ বক্তৃতা ২৩৭ 


সঙ্গী দ্বধামগত পাদ রাধারমণ দাস বাবাঁজীর সমাধিমন্দির দর্শন 
এবং তংপরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকাশিত স্ুুরভিকুঞ্জ দর্শন, 
{ বন্দন ও পরিক্রমা করিয়া পুনরায় ভক্তগণ স্বানন্দনূখদকুণ্জে 
উপস্থিত হন। 
গ্রীন প্রহুপাদ নির্ললিখিত অভিভাষণটি প্রদান করেন 
প্লীচৈতন্ত5রিতামুতের গোড়াতেই ভাগবতের এই শ্লোকটি 
পাওয়া যায় 
“ততো ছুঃসঙ্গমুৎস্থজ্য সংস্ুু সঙ্জেত বি I 
সন্ত এবাস্ত ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥” 
শ্ত্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু, তা’ জান্বার ইচ্ছা হ’বে ধা'র, তা'র 
সর্বপ্রথম কাঁধ্য হ’চ্ছে ছুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
ূ যেমন ব’লেছেন-_চৈতন্যবিমূখ নিজজনে জানি পর।' দুঃসঙ্গ 
পরিত্যাগ করে সাধুর সঙ্গ করতে হবে ৷ সাধুর সঙ্গ না ক'রলে 
সব্ধতোৌভাবে ছুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ হ'তে পারে না। নিজ্জন-ভজন- 
প্রয়াসিগণ মুখে ছুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করেছেন, বালে থাকেন; কিন্তু 
সাধুর সঙ্গ না করায় মনে মনে তাদের ছুঃসঙ্গই হ'তে থাকে । 
এবার প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বিশেষ যোগদান করেন নি। 
তক্তিবিনোদ ছুঃসঙ্গ-পরিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন। 
ত dear & near 0765--সকলেরই সঙ্গ ছেড়ে দিতে হ’বে 
রি তারা চৈতন্যবিষুখ হন! টৈতন্যবিমুখ কিনা, তা তা’ 
| জান.বার উপায় প্রকৃত চৈতন্যভক্তের প্রতি মৎসরতা কা'র 
| কতটুকু আছে, তাই দেখে! প্রকৃত চৈতন্যভক্তের প্রতি 
| 
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ম€সর ব্যক্তি চৈতন্যবিমুখ আর চৈতন্যভজ্তের মনোহভীষ্ট- 
গুরণে আনুকুল্যকারী ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যের সেবায় উন্মুখ ॥ 
প্রাকৃত সহজিয়াগণ চৈতন্যভক্তের বিদ্বেষ ক'রে চৈতন্যের প্রতি 
উন্মুখ মনে ক'রে থাকেন। এরূপ লোক যতই আত্মীয় ব'লে 
পরিচিত থাকুক না৷ কেন, তা'দের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করতে হ'বে। 
তা*রা সব ক্মি-জাতীয় : আত্মার পুণ্টিকর খাদ্যরূপে যা’ 
কিছু গ্রহণ করা যা'বে, তাতে আজ্মশরীর পুষ্ট না হয়ে 
ক্লমির শরীর পুষ্ট হ'বে । এজন্য চৈতন্থবিমুখ স্বজনাখ্য দস্থ্াগণের 
সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রতে হাবে। 
সুল্‌ংসে সাহেব তথাকথিত পরার্থী কম্মিগণের ভ্রম প্রদর্শন 
করেছেন । তিনি বলেছেন_-একটি লোক জলে ডুবে যাচ্ছে, 
Altruistic চিন্তাতআ্োত হ'চ্ছে সেই drowning manaর জুতা ও : 
জামাকে বাঁচান” । পাশ্চান্ত্যদেশীয় ধর্মে মানুষের খোসার উপকার 
করাটাই বড় কথা। মানুষের উপকার করা মানে অনেকেই 
বৌঝেন__মান্ুবের খোসার উপকার করা। জীবাত্মার উপর যে 
দেহ ও মনরপ স্থুলস্ক্ষ দুইটি আবরণ আছে, মানবজাতি সেই ছুটা 
আবরণ বাঁ খোসার ক্ষণস্থায়ী ও বিশ্বাসঘাতক উপকারকেই উপকার 
মনে কারে থাকেন। এজন্য স্থলংসে সাহেব ব'লেছেন--মান্ুষটা ্‌ 
ডুবে যার যাক্‌_ মানুষের আত্মবৃন্তি অধঃপতিত হয় হৌক, মানুষের : 
দেহ ও মনের ভোগের যোগানদারী ক'রে তাঁর জুতো ও জামা- 
টাকে বাঁচানই জগতের তথাকথিত পরার্িসম্প্রদায় মানুষের | 
উপকার ব’লে মনে ক'রেছেন। | 


| 


রলতক্তিবিনোদ-বিরহতিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের শেষ বক্তৃতা ২৩৯ 


ধারা নিত্য কুৰ্ক-কথা নিয়ে দিন কাটান, তাঁরাই সং বা সাধ, 
গার ধারা জগদ্ভোগের অনিত্য কথা নিয়ে বা কৃষ্ণের হর 
ঠা বিলাসের কথা বাদ দিয়ে নির্ধিবশেষ বিচারের কথা নিয়েই দিন 
কাটান, তারাই হ’লেন. অসৎ বা অসাধু! শ্রীল জীবগোস্বামি- 
পড় ভক্তিরসামূতসিন্ধুর টাকায় শ্রীমগ্ভীগবতের (১০1১৪ ২২) এই 
পুর শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন _ 

“তত্মাদিদং জগদশেষমসংশ্বরূপং 
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্‌ 
ত্বয্যেব নিত্যন্থখবোধতনাবন্তে 
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥ 

[ এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবং অচিরস্থায়ী, 
ানশুন্য জড় ও অতীব ছুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দরপ অনন্ত, ' 
্াপনাতে আশ্রিত অনন্তশক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ 
ইয়া থাকে ; তথাপি ইহা সত্োর ন্যায় প্রতীত হইতেছে । . 

“কর্্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্‌ ৷ 
বিপশ্চিনশ্বরং পশ্যেদ্দৃষ্টমপি দৃষ্টবং 1 
কর্পুরের ন্যায় উংক্ষিপ্ত হ'য়ে যায় কর্মমকাণ্ড। 
রূপ ক্ষমতা দেন নি যে. বিশ্ব চিরকাল থাকবে । কিন্ত বিশ্বের 
ত্িগুলি ধ্বংস করবার ক্ষমতা Impersonalist নেই! 


শব সং কিন্তু অনিতা - বিশ্বের অস্তিত আছে। ইহার 
বেরি বৃত্তি আছে, তাহা! নির্ধিবশেষবাদিগণ ধ্বংস ক'রতে 


রে না। 


বিশ্বকে ভগবান্‌ 
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আমর! যেরূপভাবে বিশ্ব দর্শন ক’র ছি, সেটাই হচ্ছে অনু 
বিধার কথা। আমরা বিশ্বের উপর প্রতৃত্ব বিস্তার ক'রবো--% 
এইভাবে অনুগ্রাণিত হ'য়ে যে বিশ্ব দর্শন, তাহাই আমাদের : 
বন্ধনের কারণ। বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করুক, 
এই বিচার হ'তেই সংসারের উৎপত্তি । This is a befooling 
8610) -- মানবের বিবর্ত হ'চ্ছে এই বিশ্ব দেখে। আবার যদি 
আমাদের স্বরূপাবস্থা লাভ হয়, তা’ হ'লে ‘বন দেখি’ ভ্রম হয় এই 
বৃন্দাবন'। বন তখন আমার ইন্দ্রিরতর্পণের বন নহে- অধোক্ষজ 
কৃষ্ণের ইন্দ্রিরতর্পণের বন। বননীয় বা ভজনীয় দ্বাদশ বন যাহ! 
অপ্রাকৃত পঞ্চমুখ্যরস ও তংপুষ্টিকারক সপ্ত গৌণরসের আদর্শ সেই 
দ্বাদশ অপ্রাকৃত রসাধার কৃষ্ছেব্দ্িযতর্পণকারী বনের উপলব্ধি হয়। 
অভিধের-বিচারে যে শ্রবণ-কীর্তনাদি নববা ভক্তি, তা’রই গঠম্বরপ ' 
নবদ্বীপ, আর অখিল-রপামৃতমুগ্তি কৃষ্ণের ভোগ্য দ্বাদশরসের গীঠ 
বৃন্দাবন । অধোক্ষজদের শ্রীযোগ-মারাপুরগীঠে অধিষ্ঠাতু দেবতারূপে ' 
তা'র চারিটি অস্ত্রের দারা ভ্রম-প্রমাদ করণাপাটব ও বিপ্রলিগ্গা-- 
এই দৌবচতুষ্টয ছেদন ক'রে থাকেন। | 
ই / ক ক ৃ 
জগতের কর্মবীরত্বের পরিণাম নৈরাশ্য-জনক | এজন্যই ' 
বিদ্ধাপতি গেয়েছেন_-মাধব হাম পরিণাম নিরাশী।' যিনি ? 
বলছেন, _ তিনি আপনার শুভানুবযায়ী, তিনিই আপনার সমস্ত ২ 


নাশ করবেন। জগতটায় কেবল দুঃখের উপর দুঃখ, তার উপর 
ছুঃখ। 


ও 
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মায়া হ'তে উদ্ভৃত যে বিশ্ব, হে ভগবন্! তাহা তোমাতেই 
অবস্থিত। জগৎ তোমা ছাড়া নয়, কিন্ত তুমি জগৎ নও। তুমি 
আমার প্রভু, আমি তোমার সেবক। জ্ঞেয় পদার্থ যদি সেব্য- 
বন্তুতে দর্শন হয়, তবে তাহাই গোলোক-দর্শন। যেমন ঠাকুর 
ভক্তিবিনোদ বলেছেন “যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে 
গোলোক ভায়।” জগৎ আমার ভোগা, আমি ভোগী--এটাই 
জগন্দরশন। কিন্তু ইহা জগন্নাথের অবস্থান-ক্ষেত্র_ 

“ঈশাবাস্তমিদং সৰ্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্থান্থিদ্ধনম্‌ ॥” 

যখন আমরা বৈকুণ্ের উদ্ধতন প্রদেশ গোলোকে প্রবেশ 
করতে পারব, তখনই গীতার “ভক্ত্যা মানভি জানাতি যাবান্‌ 
য্চাম্মি তবৃতঃ। ততো! মাং তন্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌’_ 
প্লাক বলার সার্থকতা হ'বে। এই বিশ্বে নিত্যতা, চেতনতা ও 
মবিমিপ্র আনন্দের অভাব আছে, কিন্তু তুমি নিত্যকাল অবস্থিত 
গত্যপূর্ণচেতন ও পূর্ণানন্দ-স্বরূপ । তোনার আনন্দের প্রাপ্তি যদি 
টে, তবে আমার আনন্দের প্রাপ্তি ঘটবে না কেন? আমি 
ক তোমা ছাড়া? জগৎ ভোগ ক'রতে গিয়ে আমি কষ্ট পাব, 
কন্ধ গোলোক ভোগ ক'রতে গিয়ে তোমার কষ্ট হ'বে না। জগৎ 
“ন ক'রতে গিয়েই কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও অন্যাভিলাষ। 
সামাদের কেবল কাৰ্য্য হচ্ছে ছুঃসঙ্গটা ছেড়ে দেওয়া ও অকৃত্রিম 
[ধুতে পরিনিষ্ঠিত হওয়া। বিশ্ব-দর্শনে ভুল হ'ল কেন? 


টার কারণ হচ্ছে, সেখানে মেপে নেওয়ার কার্য মাছে শীয় তে 
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অনা ইতি মায়াঁ; আর গোলোকে “অনয়ারাধিতঃ | ভক্তি- 
বিনোদ-আনুগত্য হচ্ছে 'অনয়ারাধিতঃ', আর অভক্তিবিনোদাঃ 
নুগত্যের কার্ধ্য হচ্ছে ‘অনয়া মীয়তে” ৷ যখন শুরুপাদগদ্কে 
গ্রদাধর পণ্ডিত বলে জ্ঞান হবে, তখনই ব্রজে যাবার রাস্তা 
হল। আর যখন মনে হ'ল তিনি ত!’ নন, তখনই মুস্বিল। 
আজ শ্রীগদাধর ও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট তিথি। 
আজ ব্ৰজে যাওয়ার তিথি ! 

বাস্তবিক সুধী ব্যক্তিগণের কর্তব্য হ'চ্ছে-মহাজনের অনু- 
গমন ও অনুসরণ। আর নিজেরা মেপে নেবৌ_ এই বিচারটি 
হচ্ছে বিশ্বদর্শনৈর বিচার। এতে সংসার লাভ হবে, ব্রজে 
যাওয়া যাবে না । 

মু যঃ সঃ মং 

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের কৃপায় পণ্ডিত প্রীবল্পত ভট্ট কিছু 
কিশোর-গোপালের উপাসনার কথা শুনেছিলেন, কিন্তু পরবন্তি 
কালে তীর অনুগতাভিমানী লোকেরা বালগোপালের উপাসকের 
চিন্তৰবত্তি ও বিচার প্রদর্শন ক'রেছেন। 

সু খু ক ক 

ভারতব্যাপী প্রচার আরম্ভ ক'রে দরি'ন।  কা'কে রাম 
বলে কা'কে সীতা বলে, কাকে কৃষ্ণ বলে, কাকে ভক্তি বলে, 
কা'কে প্রেম বলে-জগতের লোক এসকল কথা কিছুই জানে 


না। তারা যা! জেনে রেখেছে, সব ভুল। এজন্য একদিন ঠাকুর 
মহাশয় গেয়েছিলেন__ 


লভক্রিবিনোদ-বিরহতিখিতে এল প্রভূপাদের শেষ বক্তৃতা ২৪৩ 


“জ্ঞান কন্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ, 
নানামতে হইয়া অজ্ঞান । 
] তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ-তন্ত জানি, 
প্রেনভক্তি ভক্তগণ-প্রাণ ॥৮ 
বাঙ্গালার লোক এখনও  প্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করতে 
পারছে না। নানা মনোধন্মের কথায় মত্ত হয়ে র'য়েছে। 
চতনের কথা পরিত্যাগ ক'রে চিজ্দ়সমন্বয়বাদের প্রলাপ ব'কৃছে। 
মঃ ০ ১৪ 

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট কালও ২২ বৎসর হ'য়ে গেল। 
এই ২২ বৎসরকালের কাৰ্য্য সমালোচনা করা যাক । ২২ 
বংসর কে কতটা হরিসেবায় অগ্রসর হয়েছেন, তার একটা 
হিসাব-নিকাশ হওয়া দরকার ॥ এ বৎসর বিশ্ববৈষব-রাজসভার 
নার্ধাটা বিশেষভাবে আরম্ভ করা আবশ্যক। বিশ্বের সকল 
লাককে সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব করা প্রয়োজন । মিঃ সুলংৎসে 
একটা কথা বুঝতে পেরেছেন যে, বৈষ্ণব “হওয়া” বা করা' যায় 
৷ বিশ্বের সকলেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব, সেই স্বরূপ উপলব্ধি 
:রতে হ’বে । এই স্বরূপৌঁপলব্ধির বিষয়ে সর্ধতোভাবে সাহায্য 
রাই বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার কাধ্য। এ জগতের লোক কেবল 
শপ ছে ৷ কেবল জাতীয়তা প্রাদেশিকতা-_অসংসাম্প্ৰদায়িকতা 1 
ই মাপা-কাজটা ঘুচিয়ে দিয়ে কেবল বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষ নয়, 
নগর বিশ্ব, বিগতবিশ্ব, বর্তমাঁনবিশ্ব ও ভাবিবিশ্ব- সকলের মঙ্গল 
তে হবে প্্রীচৈতম্থদেবের বথা-প্রচারের দ্বারা। পৃথিবীর 


২৪৪ শ্রীশ্লীল প্রভূপাদের গোলোক বাণী 

সৰ্ব্বত্ৰ গ্রীচৈতন্বাঁণীর পসরা নিয়ে পরিভ্রমণ কা'রতে হ'বে। 
দরকার হ’লে পৃথিবীর চতুদ্দিক্টাও ঘুরতে হ’বে। নিজ্জন-ভজনের 
নাম কারে নিজের ও পরের হিংসাকাধ্য বর্তমানে স্থগিত রাখা 
দরকার । প্রত্যেক মানুষের দরজায় একবার ক'রে আঘাত 
করা দরকার । তী”রা যদি নিক্ষপট ভাবে জিজ্ঞাসা করেন, 
কি ক'রে প্রকৃত হরি-ভজন হয়, তখন তাদের ব'লতে হবে 
একমাত্র ভক্তিবিনোদধারায় শুদ্ধ হরিভজনের কথা অবস্থিত 
আছে। এই ভক্তিবিনোদধারাকে শ্রোতবাণী কীন্'নের মধ্যে 
নিত্যকাল সজীবিত রাখতে হবে ! সত্য কথার কীর্তন বন্ধ 
হলে আমরা ভক্তিবিনোদধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব ! 


০০০ 
০০৩. 


গ্রীল প্রভুপাছের তরি কথ। 
স্থান--শ্রীযোগগীঠ, শ্রীধামমাঁয়াপুর ৷ 
কাল - সন্ধ্যা, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ ইং । 
“ভ্রীচৈতন্যমনোইভীষ্ট স্থাপিতং যেন ভূতলে 
স্বয়ং ( সোহয়ং ) রূপঃ কদা মহাং দদাতি স্বপদান্তিকম্‌ ৷” 
শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম জগজ্জীবের নিকট নিত্য মঙ্গলের 
পথ নির্দেশ করিয়াছেন। গ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের আশীর্বাদ : 
এই যে, জীবগণ কেবল অমঙ্গলের মধ্যেই ন! থাকুক্‌, তীহারা 


উপ 


J 


গ্রীল প্রভৃপাদের হরিকথা ২৪৫ 
নিত্য কল্যাণই লাভ করুকৃ। সেই নিত্য কল্যাণ-লাভের এক- 
মাত্র উপায় শ্রীরপপ্রভূর পাঁদপদ্মাত্রয় । ধাহার পাদপদ্ম আশ্রয় 
করিলেই স্বরং-রূপের (ভ্রজনবযুবদ্ধন্ছের ) সেবা হয়, সেই গ্রীরূপ- 
গোস্বানি-প্রভুর সেবা করিতে হইবে, শ্রীরপান্ুগ বিচার শ্রবণ 
করিতে’ হইবে । শ্রীরূপের পদধূলি সম্বল করিলে ত্রিভুবনমোহন 
সর্বশ্রেষ্ঠ স্বয়ং রূপের মাধূর্যাসেবা লাভ করিতে পারা যায়। 
্্ীরপের নিত্য পাঁদপদ্ুই ভজনীয়। অপ্রাকৃত শ্রীরপপাদপন্প 
অনিত্য নহে। জাগতিক রূপের দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন অনিত্য 
মায়াবাদীর  বিচারে__ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ নেই! 
অর্থাৎ জড় নাঁম-রূপ-গুণের নশ্বরতা লক্ষ্য করিয়া মায়াবাদী 
পরমেশ্বর ও তদ্তক্তের নান-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করে 
না"_ইহা তাহাদিগের মূর্তা-মাত্র। বহির্জগতের দৃশ্য_ প্রাকৃত 
ও অনিত্য। শ্রীবূপের রূপ কখনও অচিৎ ইন্সিয়েগ্রাহা নহেন। 
আমাদের জড় ইন্দরিয়গুলি সর্বদা বহিজ্জগতের শব্দ-স্পর্শরূপ- 
রস-গন্ধ গ্রহণ করিতেছে । জীব যে কাল পর্য্যন্ত ভজনীয় বস্তুর 
আনুগতা না করে, সে কাল পর্য্যন্ত ভগবান্‌ তাহার দর্শনীয় হন 


না। যাহারা প্রীরপের অপ্রাকৃভন্ব অবগত নহে, তাহারা পুর্ণ 
তম চিদ্রাজ্যে অর্থাৎ কৃষ্ণসেবার রাজ্যে প্রবেশের সম্পূর্ণ অযোগ্য । 
যিনি নিত্যরূপের কথা সংস্থাপন করিয়াছেন, যিনি চিন্ময়-গ্রাহা রূপের 
কথা বলিয়াছেন, তিনি গৌড়ীয়গণের নিত্যপ্রভু পরম দয়ালু 

স্বয়ং রূপঃ কদা মহাং দদাতি স্বপদান্তিকম ৷ শ্রীরপপ্রভ 


কৃপাপুর্ব্বক কখনও এইরূপ সুযোগ দিবেন- যাহাতে আমর! 


২৪১ প্রীল প্রভুপাদের গোলোক বাণী 


অপ্রাকৃত বস্তুর নিকট যাইতে পারিব। এমন দিন কবে আসিবে 
যে-দিন শ্রীচৈতন্তের জীপাদপন্ম আশ্রয় করিয়া চেতনময়-_ 
সেবাশোভাময় চক্ষুর দ্বারা তাহার দর্শন পাইব- স্বয়ং রূপের € 
গ্রপাদপন্মের নিকটবর্তী স্থানে কখন আমি পৌছিতে পারিব? 
Now we are associating ourselves with pheno- 
menal objects, but lime will come when we shall 
have association under SriRuPa Piabhu and 
we shall be able to hear the Tianscendental Absc- 
lute Sounds and Objects. The phencmenal ob- 
15015 are liable to transfoimation but not the Tran- 
scendental. সেই দিন আমার কবে হইবে-_যেই দিন আগি 
অপ্রাকৃত তত্বের সেবার যোগ্যতা লাভ করিতে পাঁরিব ? 

প্রাকৃত রূপে আবদ্ধ থাকিলে কখনও অপ্রাকৃত শ্রীরূপের 
পাদপদ্নের দর্শন-লাভ হয় না। যে-কাল পর্য্যন্ত মনুষ্য অজ্ঞ 
থাকে, সে-কাল পর্য্যন্ত প্রাকৃত রপ-রসাদি বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া 
অগঙ্গল বরণ করে। ভজনীয় বস্তুর ভজন করিলেই মঙ্গল 
হইবে, তখন আর ভোগপর দর্শন থাকিবে না। তাই আমাদের 
প্রার্থনা... 

“আদদানত্ণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। 
গবীমজ্রণপদাস্তোজ-ধূলিঃ স্তাং জন্মজন্মনি ॥” 

আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করি থে, 

আমি অন্য কিছুই চাই না) আমি ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ 


শ্রীল প্রভুপাদেয় হরিকথা ২৪৭ 


কিছুই চাই না; আমি কেবল মাত্র স্ত্রীরপ-পাদপদ্নেরই ব্‌লি 
4 হইতে চাই- শ্রীরূপ প্রভু যে-প্রকারে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া- 
৷ ছেন, আমি তাঁহার আন্ুগত্যে সেইরপ ভাবেই শ্রীভগবানের 
সেবা করিব | 

কীমন্মহা প্রভূ প্ররাগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে শ্রীরপ গোস্বামি- 
প্রভুকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে অভিধেয়-তন্ব শিক্ষা দিয়া- 
ছিলেন। শ্রীরপগোস্বামীতে শ্রীমহাপ্রভুর শক্তিসঞ্জারের দ্বার! 
ইহা বুঝিতে হইবে না যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা বা কৃষ্-ভজন 
গ্রীল রূপপ্রভু পূর্বে জানিতেন না। শ্রীরপ গোস্বামিপ্রভু ভক্তি 
রদ তত্ব সমস্তই অবগত থাকিলেও, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় সেবার 
{ উপযোগী করিয়া তাহার নিকট সেই তত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

শ্রীল মহাপ্রভু গ্রীর্পগোস্বামী প্রভুকে সঙ্গে লইয়া যমুনা 
পার হইয়া আড়াইল-গ্রামে শ্রীবল্লভভট্রের গৃহে পদার্পণ করিয়া- 
ছিলেন। শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীবিঠ্ঠল নামে শ্রীবল্লভ ভটের ছুই 
পুত্র ছিল। শ্্রীবল্লভের মধ্যে তখনও কিছু প্রাকৃত অহঙ্কার 
ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু যমুনা পার হইবার কালে যমুনা-দর্শনে 
প্রেমবিহ্বল হইয়ীও বহিরঙ্গ বল্পতভট্রজীর সম্মুখে স্বীয় অপ্রাকৃত 
ভাব সংবরণ করিয়াছিলেন। পাছে শ্রীল মহাপ্রভু প্রেমে বিহ্বল 
হইয়া যমুনায় নিমজ্জিত হন, সেই জন্য বল্লভভট শ্রীল মহাপ্রভুর 
মঙ্গিগণকে কথাবার্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন বল্পভজীর 
'অপ্রাকৃত ভাবের অভাব থাকায় শ্রীল মহাপ্রহু স্বীয় অপ্রাকত 
উাব সম্বরণ করিলেন। শ্রীনহাপ্রহথ যখন আড়াইল-গ্রামে গিয়া 
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ছিলেন, তখন বল্পভাচার্য্যের স্থানের বর্তমান কালের স্তায় এত 
সমৃদ্ধি ছিল না। 
্ A Le) যু 

্রীননমহাপ্রহ্ব ১৫১০ খীষ্টাব্দে শ্রীমায়াপুর ত্যাগ করিয়া 
সন্যাস গ্রহণ করেন। এতদন্ুসারে অঙ্ক গণনা দ্বারা তাহার 
বল্পভজীর ভবনে গমনের কাল নির্ণয় করুন । 

গ্ৰীপুরুষোত্তমধামে থাকী-কালে বল্পভ-ভট্টজী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 
ভাগবত শুনাইতে গিয়াছিলেন। বল্পভাচার্য্য মনে মনে শ্রীনাম 
জপ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্ত শ্রীমন্মহা প্রভূ তাহাকে 
শ্রীনামের উচ্চকীর্তনের কথা উপদেশ করিয়াছিলেন। বল্পভাচার্য্ের 
পুত্র শ্রীবিঠঠলাচা্য শ্রীল মাধবেন্্র পুরীপাঁদের পূজিত 
শ্রীগোপালকে গ্রেচ্ছাদির উৎপাতের ভরে গাঠোলী হইতে মথুরা- : 
নগরীতে 'সাতঘরা!-নামক স্থানে আনয়ন করিয়া অর্চন করিয়া 
ছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভু, ব্রজবাসী গোৌড়ীয়-বৈষ্বগণের 
সহিত শ্রীগোপালদেবকে দর্শন করিবার জন্য মথুরার “সাতঘরায়' 
ক্্ীবিঠঠলাচাধ্যের গৃহে গমন করিয়া তথায় এক মাস কাল 
অবস্থানপূর্বক উজ্জব্রত যাপন করিয়াছিলেন । সুতরাং, দেখা 
যায়,_-স্রীবিঠ্লাচার্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অনুগতই ছিলেন। 
প্রীঅনিরুদ্পুত্র বজ মহারাজের স্থাপিত ও 3,ল মাধবেন্দ্র পুরী" 
পাঁদের সেবিত শ্রীগোপীলদেব গোবদ্ধন হইতে গীঠোলী, গাঠোলী 
হইতে মথুরা, মথুরা হইতে ‘মৌলি’, এবং তথা হইতে পার্বত্য স্থান 
বর্তমান শ্রীনাথদবারে ( আজমীঢ় হইতে মাড়োয়ার’ জংসন্‌ হইয়া 


eA 


| মত তাহাদের বংশ 
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কাক্রোনির পরের ষ্টেশন্‌ দেশীয় উদরপুর রাজ্যের অধীন) অগ্ঠাপি 
সেবিত হইতেছেন ৷ গৌড়ীয়গণের ঠাকুর ও শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী- 
পাদের সহিত শ্রীগোপালদেব বর্তমানে 'ভ্রীনাথ-নামে পূজিত ও 
বিখ্যাত হইয়াছেন । নাথদ্বারে শ্রীগোপালদেবের বা! শ্রীনাথের 
মন্দির ও সেবার ব্যবস্থা--অতিশয় পারিপাট্যময়ী ও সম্মদ্ধি 
শালিনী। আমরা একসময় (ইং ১৯২৭ সালে, নভেম্বর মাসে) 
নাথদ্বার-দর্শনে গমন করিয়াছিলাম । আমার সহিত কএকজন 
শ্বেতবস্ত্র পরিহিত ভক্তকে শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের নিমিত্ত মন্দিরের 
কর্তৃপক্ষ মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে দিলেন. কিন্ত গৈরিকবন্থ- 
পরিহিত কোন ব্যক্তিকে (শ্রীযুক্ত ভক্তিহৃদয় বনকে ) মন্দিরের 
কর্তৃপক্ষ ভিতরে প্রবেশ করিতে দিলেন না । তাহাদের ভয় পাছে 
বৈরাগী গৌড়ীয় যতি-সন্যাসী গৌড়ীয়-গুরু শ্রীল মাধবেন্্ পুরী- 
পাদের ঠাকুর শ্রীগোপালকে দাবী বা দখল করেন! নাথদ্বারে 
অতি বিপুলভাবে শ্রীগোপালের মহারাজোচিত সেবা হইতেছে__ 
সেবার জন্য প্রতিমাসে একলক্ষ মুদ্রা বাধিত হয়। শ্রীনাথের 
সেবার জন্য দেড় হাজার দুগ্ধবতী গাভী আছে। শ্রীমন্দির-রক্ষার 
জন্য তিন শত সৈনিক রহিয়াছে । নাথদ্বারে বহু ধন্মশীলা ও বৃহৎ 
তথাকার মহান্ত আমাদিগকে বিশেষ সম্মান 
বন্তানে তথায় শ্রীবল্লভের বংশীয় সন্তানের। 
অৰ্চ্চন করেন! পরমার্থ-বিচারেও জাতিগোস্বামীর 
গত-শৌন্র বিচারই প্রবল ও প্রধান হইয়াছে । 
বাড়ী হইতে শ্রীরূপগোস্বামীর সহিত শ্রীগৌর- 


গ্রন্থাগার আছে। 
করিয়াছিলেন । 
স্বহস্তে শ্রীনাথের 


বল্পভাচার্যের 
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সুন্দর নৌকাঘোগে যমুনার পরপারে প্রয়াগে আসিয়া দশাশ্বমেধ- 
ঘাটে দশদিন শ্রীরপকে সাধ্য ও সাধনতন্ত শিক্ষা বা উপদেশ 


দিয়াছিলেন। ভজনীয় বস্তুকে কিরূপে ভজন করা যায়, তাহা * 


বলিতে গিয়া তিনি ভক্তির তিনটি অবস্থা বলিয়াছেন - সাঁধনভক্তি, 
ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। প্রেমলাভ হইলে ন্সেহ, মান, প্রণয়, 
রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব প্রভৃতি ক্রমোন্নতি হয়। পূর্ব 
ভাবভক্তি পরে প্রেমভক্তি লাভ হয়। ভাবের ও প্রেমের লক্ষণ 
শ্রীতক্তিরসামৃতসিন্ধৃতে এইরূপ বণিত আছে, 
“গুদ্ধদত্তববিশেষাত্মা প্রেমনূর্য্যাংশু-সাম্যভীকৃ। 
রুচিভি শ্চিত্তমাস্থণ্যকূদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ 
সমঙ্মস্থণিত-্ান্তো মমত্বাতিশয়াফ্ষিতঃ ৷ 
ভাবঃ স এব সান্দ্াত্মা বুধৈঃ প্রেম! নিগগ্াতে ৷” 
সাঁধনতক্তির পরে ভাবের ঘন-অবস্থায় প্রেমার উদয় হয়। 
কৃষ্ণ আমার” "আমি সেবা না করিলে কৃষ্ণের বড়ই কষ্ট হইবে, 
এইরূপ ভাব পূর্ণরূপে বৃদ্ধি বা গাঢ়তা পাইলে প্রেমা হয় । স্থারি- 
ভাবের সঙ্গে বিভাব, অন্থুভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারী__এই সামগ্রী- 
চতুষ্টয়ের উদয় হয়। ভাবভক্তির লক্ষণ _ 
ক্ষাত্তিরব্যর্থকালত্ব বিরক্তির্মানশৃন্তত! ৷ 
আশাবন্ধঃ সমুংকণ| নামগানে সদা রুচি ॥ 
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে গ্রীতিস্তদ্সতিস্থলে ৷ 
ইত্যানয়োহন্ভাবাঃ স্থ্র্জীত ভাবাঙ্কুরে জনে ॥” 
সাধনভক্তি অতিক্রম করিলে ভাবোদয় হয়; তখন শ্রদ্ধা 
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রতিরূপে পরিণত হয়। বিভাব দ্বিবিধ,_-আলম্বন ও উদ্দীপন | 
ঘট বিষয় ও আশ্রয়ই অবলম্বন ; ধাহাকে দেখিলে রসের উদ্দীপন হয়, 
তাহাই উদ্দীপন | অপ্রাকৃত চিন্মররস-রাজ্যে বিষয় একই কিন্ত 
আশ্রয় _“বু'র মধ্যে পঞ্চরসের আশ্ররগণই প্রধান । সকল জীব 
স্বরূপতঃ কৃষ্ণপাদপন্মে অবস্থান করে-_সকল জীবের গতিই একমাত্র 
কৃষ্ণপাদপদ্ম । জীব মায়াবদ্ধ হইয়া এই মায়িক জগতে বৃক্ষ, কীট, 
পতঙ্গ, পক্ষী, পশু ও মান্ুধ ইত্যাদিরূপে বাহিরে মায়িক পোষাক 
লইয়া জন্বিয়াছে। অপ্রাকৃত রাজ্যে বিভিন্ন রসে এক-একজন 
মুখ্য সেবক আছেন। অন্যান্ত সেবকগণ সব্ববপ্রধান আশ্রয়জাতীয় 
মেবকের কেহ স্বাংশ, কেহ বা ভেদাংশ। প্রত্যেক রসে মূল- 
+ আশ্রয়ের আন্গুগত্যে কায়ব্যহ ও অসংখ্য সেবক আছেন । 
. বৃন্দাবনে যথাক্রমে মূল আশ্রয়বিগ্রহ দাস্তরসে--রক্তক ও পত্র- 
কাদি; সখ্যরসে-সুবল, শ্রীদাম, সুদাম, বলভদ্র (দাউজি ) ও 
দেবপ্রস্থ : বাংসল্যরসে - শ্রীনন্দযশোদা; . মধ্ররসে--পঞ্চবিধ 
গোগীগণ, তন্মধ্যে সব্র্বগোপীশ্রেষ্ঠা পরমপ্রেষ্ঠা প্রিয়নম্্ম অষ্টসখী ৷ 
তাহাদের অন্থুগত বহু সেবিকাও আছেন সখীগণ পাচ প্রকার-_ 
(১) সখী (ধনিষ্ঠা, বৃন্দ! ও তুলসী প্রভৃতি), (২) নিত্যসখী (শ্রীরূপ, 
করূরী ও মনি মঞ্জরী প্রভৃতি ), (৩) প্রাণসখী ( শশীমুখী, বাসন্তী 
প্রভৃতি ), (8) প্রিয়সখী (কমলা, মালতী, মাধুরী ও মাধবী 
প্রভৃতি ) এবং (৫) শ্রীমতীর অষ্টভাববুন্তিরপা অষ্টজন পরমপ্রেষ্ঠ 


' প্রিয়নম্সখী ৷ 
টি গান, বিলুঠন ও গাত্রমোটন ইত্যাদি অনুভাব বা 
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উদ্ভান্বর, অশ্রকম্পগুলকাদি অষ্টমাত্তিক নির্বেদ ও হর্ষদৈন্য ইত্যাদি 
৩৩টী আগন্তক ভাবই ব্যভিচারী ইহারা স্থায়ী থাকে না” কখনও ৬ 
কখনও আসে ও যায় মাত্র। স্থায়ীভাব বা রতি-সহ সামগ্রীর 
মিলনেই রসোৎপত্তি হয় অর্থাৎ রতিই (উল্লাসময় স্থায়ীভাবই ) 
রসের মূল। উহাই প্রেমের অঙ্কুর। 

ভক্তির উদয়ের পূর্বের সন্বন্ধন্ঞান একান্ত আবশ্যক । অপ্রাকৃত 
বস্তুতে সুদৃঢ় শ্রদ্ধাই ভক্তির মূল শ্রীল রূপগোস্বামী প্রতু প্রেম- 
লাভের উপায় স্বরূপ আটটি সোপান বাঁধিয়া দিয়াছেন, 

“আদে শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া। 

ততোইনর্থনিবৃক্তিঃ স্তাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥ 

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাত্যুদর্চতি ৷ 

সাঁধকানাময়ং প্রেক্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥” 

সাধনভক্তির পর্বের মধ্যে, পূর্ববার্দে_ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন" 

ক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি--এই চারিটি, এবং পরার্ধে - নিষ্ঠা, রুচি, 
আসক্তি ও ভাবোদয়-_-এই চারিটি, সর্ধশুদ্ধ আটটি স্তর আছে। 
বদ্ধীবস্থীয় সাধনভক্তি ইন্জিয়দ্ধারে সাধিত হয় 

“কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভীবা সা সাধনাভিধা। 

নিত্যসিদ্ধন্ত ভাবন্ত প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ৷” 

[ শ্রবণ-কীর্তনাদির সহায়ক ইন্জিয়-দবারা সাধনীয়া ভক্তিকেই 
'সাধন-ভক্তি' বলে; নিত্যসিদ্ধভাবের হৃদয়ে প্রকটনই সাধ্যতা 
যথা,_অদ্ধা, সাধুসঙ্গ, (দৌক্ষা ও শ্রবণ), ভজন ( নিরপরাধে নিরন্তর 
শ্রবণ-কীন্তন মূলে বিষুবৈষণবসেবা) নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও 
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ভাবোদয় পর্য্যন্ত | ] 
এই জগতে মায়াবদ্ধ মনুয্যগুলি পশুবিচারযুক্ত হইয়া 
' পড়িয়াছে _ অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি কার্ধ্যে সর্বক্ষণ 
ব্যতিব্যস্ত আছে। কৃষ্ণপ্রেম পাইতে হইলে তাহাদিগের পক্ষে 
সাধন করা একান্ত প্রয়োজন । সাধনের দ্বারাই অনর্থ নিবৃত্তি 
করিতে হইবে, ইহাই-_ক্রমপথ। পরমেশ্বরের আনুগতা-বিচার 
না থাকিলেই জীব পশুত্ব লাভ করে। যদিও originally 
(স্বরূপতঃ ) জীবগণের ভগবদ্বাস্ত ব্যতীত অন্য কোন কাৰ্য্য নাই, 
তথাপি তাহাদের শক্তির লঘুতাপ্রযুক্ত, তাহারা মায়াচ্ছা হইয়া 
সংসারে আহার-নিদ্রাদি চিন্তাযুক্ত। এইরূপ অনর্থযুক্ত অবস্থা 
, হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে। মনুস্তজাতি অন্যের উপর প্রভু্ব 
বিস্তার করিবার বিচারযুক্ত হইয়া মাংসর্ধাদ্বারা চালিত এবং 
তত্ফলে অত্যন্ত ছর্দিশা-প্রাপ্ত হইয়াছে । অনর্থযুক্ত-অবস্থায় 
সংসারের দুঃখ-কষ্ট এবং শারীরিক ও মানসিক ক্লেশাদি অত্যান্ত 
ছুঃখকর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অর্থলন্ধ প্রপন্ন শুদ্ধতক্তের বিচার 
এইরূপ নয়। তিনি বিচার করেন-_ 
“বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াস্বা 
গতিরিই ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি । 
নিপততু শতকোটি নির্ভরং বা নবাস্ত 
সুদূপি কিল পয়োদত্তু তে চাতকেন ॥% 
চাতক যেরূপ মেঘের জল ব্যতীত প্রাপান্তেও অন্য জল পান 
কেবল ফটিক জল’, ‘ফটিক জল" বলিয়া চীংক র 


এ 


করে না, চাতক 
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করে এবং মেঘ হইতে বারিপাত না হইয়া যদি বজ্পাতও হয়, 


তাহা হইল ও চাতক যেমন একান্ত আশ্রয়ভ্ঞানে মেঘের দিকেই, 


তাকাইয়। থাকে, অন্যদিকে তাকায় না, আমাদের চিত্তের অবস্থাও 
তদ্রুপ হওয়া আবশ্যক। আমর! কৃষ্ণের শরণাগত হইব এবং 
বলিব _হে দীনবন্ধো! তুমি দয়া করিয়া তোমার সেবা দিলে 
আমি তোমার সেবা পাইতে পারি। যদি তাহা না দাও তবে 
হয় ভোগ, নয় ত্যাগ অবলম্বন করিয়া বজ্রপাতরূপ তোমার দণ্ডের 
আহ্বান-( আমার দুদ্কতির ফল ভোগ) করিব। হে প্রভো! 
তুমি যদি দয়া না কর, তাহা হইলে আর কাহার কাছে যাইব? 
আর ত' আমীর কেহ নাই! সেই জন্যই তোমার পাদপন্নই 
আশ্রয় করিলাম। “[ু Surrender myself wholly and 
unconditionally to Your Lotus Feet. You are the 
sole Dispenser of justice. My terminus or goal is 
in Your Divine Holy Feet.” 


“হা দেবি! কাকুভরগদ্গদয়াছ্ধ। বাচা 
যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবহুন্তটাত্তিঃ। 
অন্ত প্রসাদমব্ধস্ত জনস্ত কৃত্বা 
গান্ধবিবিকে ! তব গণে গণনাং বিধেহি ॥” 
শ্রীল রপগোষ্বামিপ্রভু আমাকে প্রথম হইতে যাহা শিক্ষা 


দিয়াছেন, তাহাই আমার নিরন্তর কীর্তনীয় বিষয় হউকৃ। শ্রীরপ- 
শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন 


০৯ 


॥. 
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‘ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্ৰমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব। 
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥ 
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ। 
শ্রবণ-কীর্তন জলে করয়ে সেচন ॥ 
উপজির়া বাড়ে লতা ব্ৰহ্মাণ্ড ভেটি’ যায়। 
‘বিরজা!, ‘ব্ৰহ্মলোক’ ভেদি’ ‘পরব্যোম’ পার'॥ 
তবে যায় তদূপরি ‘গোলোক’, ‘বৃন্দাবন’ 
‘কৃষ্ণচরণ’ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥” 
(চৈ চঃ মঃ ১৯।১৫১-১৫৪) 
আদৌ শ্রদ্ধা । ‘বহুধৰ্ম্ম আছে'--এইরূপ বিশ্বাস বা যুক্তি 
তর্কূপথ ছাড়িয়া শ্রীগুরুপাদপন্মের শ্রোত কথাতে শ্রদ্ধাই সর্ব্বপ্রথমে 
[দরকার । ভাগবত-ধর্ম ব্যতীত পৃথিবীতে যাহা ধর্দ নামে চলিতেছে, 
কলই ছলে পরিপূর্ণ অর্থাং কৈতব বা কপটতা ৷ 
“পৃথিবীতে যত কথা ধৰ্ম্ম নামে চলে । 
ভাগবত কহে, তাহা পরিপূর্ণ ছলে ॥” 
আকাশকে full confidence in the words of the 
receptor. We have got no reliance in the words 
the so-called gurus or religious reformers or 
1510174673. জগতের সকল কথা পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে 
গুরুর কথায়, প্রীবৈষণব ঠাকুরের কথায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন 
[রিতে হইবে। শ্রীবৈকচবের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে 
সর্থ দূর হইবে না! তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন - 
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‘যাহার নিকটে গেলে পাপ দুরে যায়। 
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ॥” | 

সাধুগুরুর নিকটে গেলে অর্থাৎ সঙ্গ করিলেই পাপ-পুণা, 
উভয়ই দূর হইয়া যাইবে - শুদ্ধভক্তি লাভ হইবে । We should 
have implicit reliance in Sri Gurudev in order to 
approach and serve the Absolute Person. 

ততঃ সাধুসঙ্গঃ£৯ Sadhu is he Who will relieve 
me from all puzzling doubt. I do not want any 
worldly wrong knowledge. A Sadhu will give me 
the highest good. I should make friends with 
such a Vaishnava who 15. really wishing my 
highest good. We should be ever ready to give 
up all mundane connections to attain the highest 
bensfit of Sadhusanga. If per-chance we meet a 
Sadhu or true devotee, then we shall be saved, 
relieved and shown the right path to reach our 
Goal. He will always supply and enrich us with 
transcendental knowledge and service. 

আমি ভগবদ্ত্তকে 1৩৪89181৩ করিব ইহ! নাস্তিকের বিচার 
_ ইহাই গুর্বববজ্ঞী ; ইহা সৰ্ব্বথা পরিত্যাজ্য । জগতের কৌন 
কাল্পনিক বিষয়ের গুরুর কোন কথা আমি শুনিব না; কিন্তু আমার 
উদ্ধারের জন্য বৈকুষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়াছেন যে গ্রীগুরুদেব, 
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টাহারই কথা শুনিব। আমরা অণুচৈতন্ত-_বিভুচৈতন্তের পাদ- 

£ পন্মের নিকট যাইব-__আমরা প্রাকৃত মিথ্যা সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া 
" আমাদের নিত্য প্রভুর নিকট যাইব । 

‘অথ ভজনক্রিয়া” যদিও গুরুপাদপদ্ধ তাহাকে (নিজকে) 
ভগবান্‌ হইতে পৃথক্‌ ভেদাংশ বলেন, তথাপি তাহাকেই ভগবানের 
নিকট যাইবার উপায় ও একমাত্র নিত্যবান্ধব বলিয়া জানিব ! 
আমাদের সমস্ত জাগতিক চেষ্টা অপ্রাকৃত বস্তুর সন্ধানের জন্য 
নিযুক্ত হওয়া দরকার। আমরা যখন প্রকৃত সদ্গুরুপাদপদ্নের 
সন্ধান পাই, তখন তাহার নিকট শুনিতে পাই- সকল প্রকার 
আশ! ভরসা ছাড়িয়া ভগবানের ভজন কর । A true devotee 
has no words to speak or utter except for Serving 
the Supreme Lord. স্বা -এখনও নিজ্জন-ভজনের যোগ্যতা 
লাভ করে নাই; তাহার সে যোগ্যতা লাভ করিতে বহু কোটি জন্ম 
বাকী আছে। তাহার এখন বেগুন-গাছে জল দেওয়া ভাল। 
We must try to follow the school of Vaishnava 
Sarbabhauma Srila Jagannathdas Babaji, the only 
custodian of Radhakunda. 

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ অনর্থযুক্ত কনিষ্ঠাধি- 
কারীকে ২৪ ঘন্টা হরিসেবার জন্ বেগুন গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি 
কঠোর শ্রমসাধ্য সেবা কাধ্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি 
। আমাদিগকে ২৪ ঘণ্টা হরিভজন করিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। 
বৈষ্ণব হইয়া গিরাছি--এই প্রকার বিচারই আমাদের 


Tf 


'আমি 
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অধঃপাঁতের কারণ-_সর্ধবনীশের কারণ। নিজের accountএ 
জড়েন্দ্িয় তর্পণৌদেশে বিষয় কাৰ্য্য করিতে গিয়াই বকা ( বোকা ) 
লোকগুলির যত নিদারুণ অন্ুবিধা হইতেছে । মন্ু্য-জাতির শ্রেষ্ঠ 
উপকাঁর না করিলে হরিভজন হয় না । সর্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণবের কৃপা 
প্রার্থনা ও সঙ্গ করিলে তবেই আমাদের মঙ্গল । 

“মাঁয়ারে করিয়া জয় ছাড়ান ন! যাঁয়। 

সাধুগুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায় ৷” 

(অতঃপর কৃপা কর বৈষ্ণবঠাকুর'__গীতিটি কীন্তিত হয়) 


০০১০৩ 
2৩৯০০ 


শ্রীল প্রভুপ।ছের প্রত্যভিভ।ঘণ 
[ দ্বিতীয় ] 
স্থান__শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগগীঠ 
কাল--২৮শে ফাল্গুন (১৩৩৯), ১২ই মার্চ (১৯৩৩), 
রবিবার অপরাহ্ন 
সময়-_সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা! 


| প্রাতঃকাঁলে আমি 'উপদেশক” 'মহোঁপদেশক' ও মহাঁমহোপ* 
দেশকে'র কথা বলেছিলাম । আমার অবগতিমতে যা'রা এই 
প্রকার সেবা-কার্যে যোগ্যতা প্রদর্শন ক'রেছেন ও করছেন, সকল 
লোককে এই কথা জানা'বার উদ্দেশ্যে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর আশীর্বাদ- 
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স্বরূপ ব্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিনী-সভার বাধিক অধিবেশনে তা'দের 

অধিকার স্বীকৃত হউক্‌। তা’রা প্রীগৌরনুন্দরের গ্রীতিবন্ধক 
যে-সকল কাৰ্য্য ক'রে বৈষ্ণব-জগতে আনন্দবিধানকারী হায়েছেন, 
জগতের লোক সেরূপভাবে তাদের দর্শন করুন, ইহাই আমার 
প্রার্থনা । 

অধিবেশনের মধ্যে ধাদের গুণান্থবাদ আপনারা শ্রবণ 
ক'রেছেন, সেই সমুদয় পুনরায় ব'লে কৃতার্থ হওয়ার সময় অল্প। 
কিন্ত আমি তাদের ভগবদাশীর্বাদ-পত্র দিবার সৌভাগ্যলাভ 
কারেছি। 

[ অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন ব্যক্তিকে মহামহোপদেশক, 
মহোপদেশক, উপদেশক এবং তদনন্তর ভক্তিস্চক নাম-সমূহ 
ভগবৎ-প্রসাঁদনিন্মাল্য-চন্দনাদ্ির সহিত বিতরণ এবং নিয়লিখিত 
অভিভাষণ প্রদান করেন ] 

আপনাদের স্মরণ থাকৃতে পারে যে, ১৩০০ সালে শ্রীনবদ্ধীপ- 
প্রচারিণী-সভার প্রথম উদ্বোধন হয়। প্রাচীন নবদ্ীপের কথ! 
অনেকেই বিস্মৃত হায়েছিলেন। সেই লুপ্ত স্মৃতি পুনরুদ্ধারের 
জন্য ১৩০ সালে উক্ত সভা স্থাপিত হয়। সাধারণ ভদ্রমণ্ডলী 
সকলে মিলে’ সেই সভা স্থাপন করেন। সেই বৎসর ফাল্গন- 
পূর্ণিমা-দিবসে শ্রীগৌরস্থন্দর অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সে ৩৯ 
বৎসর পূর্বের কথা। এই কাধ্যের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন 
 ভ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর ৷ তীর সহায়কারিগণ একে একে স্ববামে 


প্রয়াণ ক'রেছেন, কেবল তংকালিক সম্পাদক মহাশয় জীবিত 
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আছেন। তিনি নদীয়া জেলার সর্ধপ্রধান ভূম্যধিকাঁরী। তিনি 
অনেকটা যর ক'রে মহাপ্রভুর প্রাকট্য বিধান করেছিলেন । 2 
ক'এক বংসর পূর্বেও তাঁকে এখানে দেখেছিলাম । তিনি এখন 
সহকারী সমিতির কার্যের সভাপতি আছেন । 

এই স্থানের নিরূপণ-কর্তা_ বৈষ্ণবসাবর্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ 
শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ব্রজমগ্ডল ও গৌড়মগ্ডলের 
সকলের নিকট সুপরিচিত। তিনি বর্ধীয়ান্‌ অবস্থার অগ্রকট- 
লীল। প্রকাশ ক'রেছেন। ১৩০১ সালে অর্থাৎ শ্রীধামমায়াপুরে 
শ্রীগৌরনুন্দরের অধিষ্ঠানের পরে কুলিয়া-নবদ্ধীপে তীর চিদানন্দ 
দেহ সমাধিস্থ করা হয়। তী'রই নিরূপিত স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু 
অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন। তাই ব'লে প্রায়শ্চিন্তাহ কর্মান্ষ্ঠানকারীর . 
দেহকে গৃহীতদীক্ষজ্ঞানে চিদানন্দময় মনে করা বা গৌরপার্দ 
জ্ঞান করা এরূপ প্রাকৃত-সহজিরী ভোগীর অপসিদ্ধান্তকে আমরা 
বহুমানন করি না। ৩৯ বৎসর পুরণ হ'য়ে গেল, এর মধ্যে বহু 
বহু ব্যক্তি নাঁনা কপটতার বশবর্তী হয়ে প্রীগৌরন্ুন্দরের মানোহ” 
ভীষ্টপ্চারে বাধা দিয়েছিলেন। স্ব-স্ব আর্থিক ক্ষতির বিভীষিকা 
দেখে, অথবা প্রাকৃত-সহজিয়া গোপীছাড়ি গৌরনাগরীর সান্তোগ- 
বাদে গা ঢেলে দিয়ে কেউ কেউ প্রকৃত স্থানের সংস্থান-সম্বান্ধ 
লোকের মতিকে অস্থির করে দিবার একটা অবৈধ অভিসন্ধির 
আশয় গ্রহণ করেছিলেন। তা’দের স্থুবৃত্ত ন্ত বল তে পারা যায় না। 
তা'দের সাহায্যকারী অনেক লম্পট ব্যভীচারী ব্যক্তি । আবার 
ভী'দের ভোগায় পড়েছেও অনেক জাগতিক সম্মানিত ব্যক্তি ৷ 


৫ 
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এ সন্বন্ধে ৩৯ বংসর ধ'রে অনেক সাহিত্য হ'য়েছে, সে-সকল কথা 
-পুনরুল্েখের দরকার নেই। 
শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রপঞ্চে আবিভূতি হয়েছিলেন, তখনও তা'র 
লীলা পুষ্টির জন্য অনেক বিরোধী-ভাব রূপ ধারে এখানে এসে, 
ছিল। যদিও গোলোক-লীলায় তন্তদ ভাবমাত্র আছে, কিন্ত 
প্রকট-লীলায় তন্ধদ্ভাবের মূর্ত প্রতীক জগতে প্রকাশিত হয়। 
এটা একট! বিশেষ সত্য । সত্যে বাতি দিবার জন্য বা ব্যতিরেক- 
ভাবে সত্যের উজ্জ্বলতা প্রকাশের জন্য চিরদিনই অসত্য জগতে 
নানা আকারে উপস্থিত হয়। এখনও কিংবদন্তী রয়েছে যে, কিছু- 
দিন পুবের্বও মহাপ্রভুর কথা যখন নদীয়ার প্রচারিত হচ্ছিল, তখন 
7 নদীয়ার কৃঝ্ণচন্দ্ররাজা নানাপ্রকারে বিরোধ করেছিলেন ! এখানে 
শ্রীযোগপীঠে প্রীগৌরনুন্দরের অর্চ্চাযু্তি প্রতিষ্ঠিত হ'লে গোপনে 
অত্যাচার কর বার জন্য চেষ্টা হয়েছিল। কেহ কেহ বুন্দাবন- 
গমনের অভিনয় ক'রেছিলেন_-গৌণভাবে ও পরোক্ষে দৌরাস্মা 
করবার জন্য এখান হ'তে চলে গিয়েছিলেন । যে-সময় মহা- 
প্রভু বসেছিলেন, সেসময় আমরা উপস্থিত ছিলাম । 
সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের বিচার 
অনুসারে প্্রীচৈতন্যদাস বাবাজীর অন্থুগত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
বিচ্ভারত্ব মহাশয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্য্য প্রভুর শিশ্কা- 
বংশোদ্ভূত হরিনদী-গ্রামের কোন ব্যক্তি এখানে ছিলেন । তা'দের 
দীধা-মাধব-বিগ্রহ ছিলেন বলে তী'রা দাবী করেন। এজন্ত 
ইপুরাধীশ তদের এরাধামাধবের প্রকাশ-বিগ্রহ দিয়ে বিদায় 
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করেন। তা'দের নাকি নিজ্জন ভাল লাগে নাই এবং নানাপ্রকার 
কদাচারের প্রশ্রয়ও তী"রা এখানে পাননি । আমি যখন সম্পূর্ণ-৪ 
এখানকার ভার গ্রহণ করি, তখন বহু বহু ব্যক্তি আমার ব্যক্তি- 
গত বিরুদ্ধাচরণে যব করেন। নবদ্বীপ সহরের বহু লোক এখানে 
আস্তেন। ঘটনাক্রমে ১৫২০ বৎসর পরে একট! বিরোধিমগ্ডলী 
্ষ্টি হয় _ক্লীধাম-প্রচারিণী-সভার অবৈধ অন্ুকরণ ও তা'র সহিত 
প্রতিযোগিতা করবার জন্য । দোষের মধ্যে আমি কিছু কিছু 
অকৈতব সত্যকথা যা" দুনিয়ার হাটে বিকায় না, এরূপ কতক- 
গুলি কথা গ্রন্থাদিতে প্রকাশ করছিলাম । পরে “সঙ্জনতোষণী”নায়ী 
মালিক পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে এ সকল প্রচারিত হচ্ছিল । আমি বল- 
ছিলাম, খারা ছুর্নৈতিক বা! প্রাকৃত নৈতিক ধর্মের সহিত মহাপ্রভুর 
পরনৈতিক ধন্মকে সমান করেন, ভা"রা মহাপ্রভুর দাস-সম্প্রদায়ের 
অনুগত ন'ন। কেহ কেহ এজন্যও শ্রীবামপ্রচারিণী-সভার বিরুদ্ধে 
ওঁ বিঞুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের নিরূপিত স্থানের 
বিরুদ্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুসন্ধানের বিরুদ্ধে নানা- 
ভাবে যত্ন করেছিলেন । কালপ্রভাবে সেই সকল ব্যক্তির চিন্তাত্রোত 
বিপন্ন হ'ল, তা" মহাকালের ছারা প্রপঞ্চ হ'তে স্থানান্তরিত 
হ'ল। 

বিগত ৩৯ বৎসরের ইতিহাস আমাদের চোখের সাম্্‌নে 
দেদীপ্যমান আছে। যখন দেখলাম, এখানকার নিযুক্ত লোক 
সকল যত্ন করছেন না এবং কেউ কেউ নিজ প্রাক্তন রুচিগত কর্ম্ণ 
ফলে স্থানান্তরিত হ'লেন, তখন আমি সম্পূর্ণভাবে এ স্থানের 
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ভার গ্রহণ করলাম। তখন অপ্বার্থপর ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগত- 
&-ভাবে আমাকে আক্রমণ করতে আরস্ত করলেন, আমি তা'দের 
মান ক'রে জিহবা কলক্ষিত করতে ইচ্ছা করি না। তা'রা ভালই 
ক'রেছেন। তারা আমার মত মূর্খকে, অযোগ্য ব্যক্তিকে সামান্য 
সেবাধিকার হ'তে চালিত করবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্ত 
আমাকে বিচ্যুত করতে পারেন নি। আমার খুব আশাবন্ধ 
আছে,_জীবনের অবশিষ্ট দিন ক’টাও এই সেবা হ'তে বিচাত 
হ'র না_যদিও সমগ্র জগৎ প্রচণ্ড বিভীষিকার দ্বারা আমাকে 
বিচ্যুত কর্‌বার চেষ্টা করে করুকৃ। উপযুক্ত শত শত ব্যক্তিকে 
আমার সাহায্যের জন্য শ্রীগৌরনুন্দর পাঠিয়ে দিয়েছেন । এদের 
J এক একটী লোকই মহাপ্রভুর সমস্ত মনোহভীষ্ট পূরণ করতে পারেন, 
এরূপ বনু বহু লোক শ্রীগৌরস্থন্দর পাঠিয়েছেন । 
শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্বরাজসভা প্রতিষ্ঠা 
ক'রে ভগবন্ধক্তির সদীচার স্থাপন ক'রেছিলেন। পশ্চিমের লোক- 
দিগকে শ্রীবিশ্ববৈষ্বরাজসভার পাত্ররাজ শ্ত্রীরপ-সনাতন সদাচার 
শিক্ষা দিয়েছিলেন । তথায় কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, অন্যাভিলাষ 
অত্যন্ত প্রবল হ'য়েছিল--ভগবস্ভক্তির কথা লোপ পেয়েছিল ৷ 
দুই সেনাপতি ও চারিজন গোস্বামী ব্রজের শোভা সম্বন্ধিত ও উদ্ধার 
কারেছিলেন। নানা মতগ্রস্ত দাক্ষিণাত্য জনদ্বিপ-সমূহের কুযুক্তি 
ধ্বংস. ক’রেছিলেন। যখন মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে বাস করেন, তখনও 
'বঙ্গদেশে নানা ছুরাচার চলছিল । মহাপ্রভুর প্রকটকালের ৭৫ 
হইতে ৮০ বংসর পরে হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র বৈষ্ণব-বিচার- 


রি বল প্রভূপাদের গোলোক বাণী 


বিগ্রবকারী স্মার্ত রদুনন্দন ভ্টাচাখ J আবিভূর্তি হ'য়েছিলেন। 
লঅদৈত-প্রভূর পুত্র বলরামের সন্তান মধুজ্ুদনের পুত্র রাধারমণ 
শান্তিপুরে বাস ক'রে উঅদ্বৈত-্রভুর প্রচারিত পারমাথিক ধর্ম 
উৎসাদনের জন্য রঘুনন্দনের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন 
এমন কি, কিংবদন্তী, _ কুশপুত্তলিক পর্য্যন্ত নির্মাণ ক'রে পূর্ব 
পুরুধকে প্রেতযোনি হতে উদ্ধার করবার চেষ্টা হয়েছিল! 
কিছুকাল পুর্বে শান্তিপুরের কোন কৌন গোস্বামী পরিচয়াকাজ্জী 
ব্যক্তি পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর কথায় অনুরাগ প্রদর্শন করেন নি। তা'রা 
পঞ্চোপানকের চিন্তাশ্পোত অবলম্বন ক'রে স্মার্তের আন্গত্য 
প্রদর্শন ক'রেছেন । 

১৮৭২ সালে পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ জাত! 
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এবং স্বধাম-লর্ধ শ্রীরাম গোস্বামী শ্রীপুরুষোত্তমে গি'য়েছিলেন। 


তখন তারা শ্রীপুরুবোভ্তমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত প্রচারিত দেখে 
অনেকটা বিস্মিত হন। পণ্ডিতবর উপেন্্রমোহন গোস্বামী তাঁর 
গ্রন্থাগারে অদ্বৈতবংশীয় কোন বাক্তির নিকট হ'তে অকল্মাং 
একখানি পুস্তক পরেছিলেন = তত্রসন্দর্ভের টীকা, রাধারমণ ভট্টা- 
চাধ্যের রচনার ভনিতাধুক্ত ৷ রাধারমণ কিন্তু মহাপ্রভুর প্রচারের 
অনুরাগী ছিলেন না, বরং তা'র অন্ত বিচারের প্রমাণ পাঁওয়া যায়। 
আশ্চধ্য! এরূপ একখানি গ্রন্থ তদানীন্তন অদ্বৈতবংশের কোন 
বাড়ীতে পাওয়া যায় নি, পাওয়া গেল-_নিত্যাঁনন্দবংশীয় উপেন্দ্র 
গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে (পূর্বের বিডনস্ীটু পোষ্টাফিসের 
সম্মুখে জরিক-লেনে )-যিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে অনেক 


) 
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শাল প্রভূপাদের প্রত্যভিভাঁযণ ক 


গ্রন্থ দেখা'তেন এবং বনু গ্রন্থ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য ক’রে- 
ছিলেন । যেন প্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরকেই এ গ্রন্থখানি দেখা'বার 
জন্য রাখা হয়েছিল । যখন শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর উপেন্্র গোস্বামী 
মহাশরকে জিজ্ঞাসা করলেন,_“আপনি এই গ্রন্থ কোথায় 
পেলেন ?” তখন উপেন্দ্ গোস্বামী মহাশয় বলেন;_-* * গোস্বামী 
মহাশয় রে'খে গেছেন, এ পর্য্যন্ত আমি এর ইতিহাস জানি ।” 
তা" হ’লে কি অদ্বৈতবংশে যে গৌরবিমুখতার কলঙ্কের কথা 
প্রচারিত ছিল, তা’ অপনোদনের জন্য এরূপ চেষ্টা? 

আমাদের শিশুকাল থেকেই দেখছি, কত পুঁথি যে কতভাবে 
সৃষ্ট হ'য়েছে প্রাচীন মহাজন বা কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ভনিতা ও 
নান সংযুক্ত কারে প্রস্তুত হয়েছে, তা'র ইয়ত্তা নেই। কত জাল 
পু'থির দ্বারা-_-কল্িত পু'থির দ্বারা বটতলার পুস্তক ভাণ্ডার বন্ধিত 
হয়েছে! আমাদের বাল্যকালে এ সকল পু'থির প্রুফ সংশোধন 
করতে গিয়ে তবুবিরোধি, সিদ্ধান্তবিরোধের কত অংশ আমাদের 
দ্বারাই পরিত্যক্ত হ'য়েছে। এরূপ জাতীয় কোন কোন পুস্তক 
বোধ হয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সাহিত্যে আদর লাভ 
কারেছে। এমন কি, ঠাকুর মহাশয়ের *প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা,” 
“প্রার্থনা “শতনাম” প্রভৃতির মধ্যেও জাল ঢুকা'বার চেষ্টা 
হয়েছিল । বেশী দিনের কথা নয়, ৪০18৫ বংসর পূর্ব্বের কথা । 
আমি চলে গেলে বোধ হয় এ-সকল কথা বলবার বা জানা'বার 


লোক থাকবে না। 
শিশুকাল থেকেই আমরা প্্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বহু পুঁথি 


২৬৬ গ্রীল প্রভুূপাদের গোলোক বাণী 
নকল ক'রে দিতাম, প্রচ্ফ দেখে দেখে আমাদের পুথি পড়া হ'য়ে 
যেত। এখনও আমাদের হস্তলিখিত বহু গ্রন্থ ন্বানন্দস্ুখদকুগ্জে 
আছে, কতক বা স্থানান্তরিত হ'য়েছে। 
জগতে যা'তে সত্যকথা, সত্যবস্ত, অকৃত্রিম সিদ্ধান্ত প্রচারিত 
হয়, এজন্য বাল্যকাল হ'তে আমরা প্রেরণা পে'য়েছি-_সেই ব্রতেই 
দীক্ষিত হ'য়েছি। আমার শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণা দেখে শ্রমন্মহাপ্রভু 
অনেক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে আমার নিকট পাঠিয়ে দি'য়েছেন। 
গৌড়ীয়ক্রব-সমাজে বিগত ৪০1৪৫ বংসর ধ'রে যে-সকল 
অনাচার, অত্যাচার, কপটতা আগাছার ন্যায় বদ্ধিত হ'য়েছে__ 
বৈঞ্ণবাপরাধমন্তহস্তী যেরূপ ভক্তিলতাকে উৎপাটিত করবার চেষ্ট 
কর ছে_তা, আমি না জানালে আর বলবার লোক পাওয়া 
যাবে না। চোখের সাম্নে অনাঁচারের তাণ্ডব মহাপ্রভুর বিমল- 
ধর্মকে উংসাদিত কর বার চিত্র-সমূহ লক্ষ্য ক'রে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে 
যাচ্ছিল, ঘিনি বাজিয়ে দাত কপাটি দেওয়ার নাম ভক্তিবর্ বলে 
নিরূপণ বা কাজিকে হিন্দুর পরব জিজ্ঞাসার ন্যায় স্মার্ভকে বৈষ্ণব 
ধর্মের গুরু কর বার চেষ্টায় শুদ্ধতক্তিদেবী আপনাকে ধরাধাম হাতে 
স্থানান্তরিত ক'রেছেন । 
শ্রীধাম প্রচারিশী-সভার ইতিহাস এত বিস্তৃত যে, ২৷৩ 
ঘণ্টায় বা ২৩ দিনে তা’ শেষ করা যায় না। গত ৫০ বৎসরের 
ইতিহাসে বৈষ্ণবক্ন-সমাজের অনেক গুপ্ত সংবাদ ও অভিসরি 


জেনে রেখে দেওয়া উচিত, যেন কখনও আমরা এঁরূপ কপটতাকে 
'বৈষণবতা” ব'লে ভুল না করি। 


৩০ পা 


গ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাবণ ২৬৭ 


অনেক ব্যভিচার-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট- প্রচ্ছন্ন বৈষ্ণবধর্ম্মু- 


&- বিদ্বেবীর নিকট _ প্রাকুত-সহজিরার নিকট প্রচারিত যে, শ্রীভত্তি- 


এ 


বিনোদ ঠাকুর নিজ-ইচ্ছামত এস্থান প্রচার কারেছেন। এই 
অসত্য বুয়া গেতে গেতে আমাদের নির্যাতিত করবার জন্য 
২০-২২ বংসর পুর্বে একটা প্রতিবোগি-সভা৷ বৈষণব-বিদ্বেবী বৈষব- 
ক্রধ-সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত হ’য়েছিল ; তা'্রা বৈষবের আনুগত্য 
অপেক্ষা বৈধব-বিরোবী ম্মার্ভের আন্ুগত্যকে অধিকতর শ্লাঘ্য মনে 
করেন। 

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে-দিন কোলদ্বীপে দেহ রক্ষা করেন, 
সে-দিন বন্ধ ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে উপস্থিত ছিলেন ! 
নবদ্বীপেও বৈষ্ণবধন্ম-বিদ্বেবী বহু ব্যক্তি আছেন, এট! সেদিন 
প্রকাশিত হ'য়ে পড়ুল। যখন সেই সকল বৈষ্ব ও ত্যাগী 
চেহারাওয়ালা ব্যক্তি আমাদের শ্রীগুরুদেবের পবিত্র দেহ স্পর্শ 
করতে আস্ছিল, তখন আমি ব'লেছিলান,_-ধী'রা গত রাত্রি-মাত্র 
সংযত থাকৃতে পে'রেছেন, তা'রা আমার শ্রীগুরুদেবের দেহ স্পর্শ 
করতে পারবেন, নতুবা তা'দের অমঙ্গল সাধন ক'রে ফল নেই। 
কৌগীনধারী বাবাজী চেহারাওয়ালা কতিপয় ব্যক্তির কা'র সাহস 
হ'ল না। পূর্ববরাত্র পর্যন্ত তারা অনেকেই সংঘতভাবে ছিল না, 
প্রকাশ করেছিল ; অথচ বাহে তা'দের বৈষ্ব-চেহারা বৈষ্ণবতার 
সাক্ষ্য দিবে মনে কারেছিল। 
। এক সময় আমাদের শ্রীগুরুদেব (ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল 
গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ) ছোট হরিদাসের সম্বন্ধে 
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যখন প্রাকৃত-সহজিরা-সম্রাদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে শ্রীমন্ডক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের নিকট রহস্ত ক'রে বলছিলেন, তখন আমাদের তা. 
শুন্বার অবসর হ'য়েছিল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে একদিন মানকর-নিবাসী 
পণ্ডিত গণেশ তেওয়ারীর ছাত্র পণ্ডিত রানদাস কু(লয়া-নবদ্ধীপ- 
সহরে কলকাতার আখড়ায় শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্য ২য় পরিচ্ছেদ 
হ'তে ছোট হরিদীস-বঙ্জন পাঠ করছিলেন। পণ্ডিত রানদাসের 
পাঠের অনেকগুলি শ্রোতার মধ্যে আনাদের শ্রীগুরুদেবও 
(ওঁ বিষ্ণুপাদ স্্ীত্ীল গৌরকিশোর গোস্বামী প্রভু ) অন্যতম 
ছিলেন। যখন পণ্ডিত রানদাস হরিদাস-বজ্জন-ব্যাপারে ছোট 
হরিদাসের কপটতার জন্য মহীপ্রভু-কর্তক শাসনের কথা ব্যাখ্যা 
করছিলেন, তখন কৌগীনধারী কএকটা প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের 
প্রাচীন ব্যক্তি ছোট হরিদাসের বর্জন-লীলার ব্যাখ্যা শুন্তে শুন্তে 
অগ্রসর হ'য়ে পণ্ডিত রামদাসকে আক্রমণ করেন এবং বলেন যে" 
আমরা এতদিন জান্তাম,_তক্তিবিনোদ মহাশয় বিচারক ব'লে 
বিরক্ত ব্যক্তিগণের সামান্য দৌষকে অনেক বেশী ব'লে প্রকাশ 
করেন এবং চরিত্রবান হওয়ার জন্য উচ্চকণ্ঠে উপদেশ দিয়ে থাকেন . 
কিন্তু এখন দেখ্‌ ছি, শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরক্ত ব্যক্তিগণের একটু সামান্য 
দৌব _যা" তাঁরা লজ্জায় প্রকাশ করতে পারে না- যা কৃষ্ণ” 
ভজনের অঙ্গ, সেরূপ সামান্ত মানসিক ব্যভিচ'রকে উপলক্ষ করে 
ছোট হরিদাসকে চিরতরে বঙ্জন কর্লেন। এ'তে মহাপ্রভুর 
করুণা কি প্রকারে লক্ষিত হ'ল, বুঝা যার না। মহাপ্রভু পাপী" 
গণের পাপের অদোষদ্শী, কিন্ত এস্থানে ছোট হরিদাসের সামা 
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পাপটুকুর জন্য সাধারণ বিচারকের ন্যায় তিনি এত ক্রুর, এত 
4 নিষ্ঠুর হয়েছিলেন! আমরা এরূপ মহাপ্রভুকে কেন আশ্রয় 
= করব? মহাপ্রভুর ছোট হরিদাসকে বঙ্জন করা কখনও উচিত 
হুয়নি। যে সামান্য অপরাধ ছোট হরিদাস গোপন ক'রে ফেলে- 
ছেন, অপরে কেউ তা” জান্তে পারেনি কেবলমাত্র অন্তর্যামী 
মহাপ্রভু না হয় জেনেছিলেন, সেই পাপটুকু ত’ ছোট হরিদাস 
নাম-কীর্তনের দ্বারাই অনায়াসে দূরীভূত ক'রেছেন। অজামিলের 
এত পাপ বিনষ্ট হ'ল, আর ছোট হরিদাসের জন্য মহাপ্রভু কেন 
লঘুপাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করলেন? ছোট হরিদাস-বজ্জীনের 
ব্যাখ্যাকে উল্টিয়ে দেওয়া উচিত। 
এ-সকল কথা আমাদের গুরুদেব সে-দিনে শুনে তা"র 
1 পর দিন শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট এসে বলেছিলেন । 
এ কথা ঠাকুর মহাশয়কে বহুবার বহু লোকের নিকট বলতেও 
শুনা গিয়েছে। 
প্রাকৃত-সাহজিকগণ ত্যাগীর বেশে গোপনে যে বাভিচারাদি 
ক'রে থাকে, উহা যে অমাজ্জনীয় অপরাধ, তা' তা'রা বুঝে উঠতে 
পারে না। “যেষাং স এষ ভগবান্‌ দয়য়েদনন্তঃ সব্বাস্মনাশ্রিতপদো 
যদি নির্ব্যলীকম-! তে দৃস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং 
মমাহমিতিথীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥ শীমন্ভাগবতের এই শ্লোক 
আমরা জান্তে পারি, ধী'রা কপটতা-রহিত হয়ে কায়মনোবাক্যে 
॥ ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হন, স্রীঅনন্তদেব তাদেরই কৃপা 


কারে থাকেন! দুর্বলতা অপেক্ষা কপটতা অধিকতর পাঁপ। 


২৭০ শ্রীল প্রভুপাদের গোলোক বাণী 


কখনও কখনও দুর্ব্বলতা হ'তেও কপটতার জন্ম হয়। কপটত৷ 
পরিত্যাগ করলে, কপটতার জন্য অনুতপ্ত হ’লে মহাপ্রভু কৃপা 
করেন। . ত্যাগীর পক্ষে অল্প অপরাধও মহাপ্রভু গুরু’ ব’লে 
দেখেন। যেমন চরিতামুতে দেখতে পাই, 


“শুরুবন্তে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায় ৷ 
সন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায় ॥” 


এজন্য পতিতপাবন অদোধদশী বৈষ্ণবগণ ভগবানের নিকট 
“জীবের পাপ লঞ্গা মুই করি নরকভোগ। সকল জীবের প্রভু 
ঘুচাও ভবরোগ॥”- শ্রীল বান্থুদেব ঠাকুরের বিচারের ন্যায় ছোট 
হরিদাসের আদর্শে প্রকাশিত “অল্প অপরাধ”? ক্ষমা করবার 
জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন ক’রেছিলেন। তারা অপরাধকে সমর্থন 
করেন নি বা অপরাধকে অপরাধ নন’ ইহাও বলেননি। গোৌডী- 
যেখর শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর কৃত্য-_ সকলকে অন্থুবিধা হ'তে 
মুক্ত ক'রে শ্রীঃগীরন্থন্দরের সেবায় প্রবেশাধিকার প্রদান করা 
সকলকে আশ্রয়বিগ্রহরূপ প্রকাশ করা--গৌড়ীয় করা__কৃষ্ণের 
দ্বারা আত্মসাৎ করান--গৌরের পার্ষদত্ে_গোরের গণে গণিত 
করিয়ে দেওয়া। প্রীন্মবপদামোদরাদি পতিতপাঁবন বৈষ্ণবগণ সেই 
কাধ্যের গুদার্্যময়তা প্রকাশ করেছিলেন। পতিতপাঁবন গ্রীনিত্যা- 
নন্দ-প্রভু ও তা’র অভিন্নবিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীগুর-বৈষব একটু সুত্র 
[অ ধারে সকলকে কৃপা করবার জন্য প্রীগৌরনথুন্দররের নিকট 
আবেদন করেন। জগাই ও মাধাই উভয়েই অসংখ্য পাপে লিপ্ত 
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ছিল এবং উভয়েই এক সঙ্গে * পাপ করেছিল; কিন্তু নিত্যানন্দ- 
&/3৭ন মহাপ্রভুর নিকট আবেদন কর্‌লেন,__প্নাধাই মারিতে 
*: প্রভু রাখিল জগাই,” “মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর,” 
তখন মহাপ্রভু জগাইকে আলিঙ্গন করলেন এবং তংক্ষণাৎ প্রেম- 
ভক্তি প্রদান ক'রে আত্মসাৎ ও পার্ধদতে গণনা করলেন 
জগাই-মাঁধাইকে পাপ হ'তে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত করিয়ে কৃপা করলেন 
এবং সকলকে জানিয়ে দিলেন, 

“এতেক যতেক কৈল এই ছুই জনে ৷ 

করিলাম আমি, ঘুচাইলাম আপনে ॥৮ 

ইহা জানি এ দুয়েরে সকল বৈষ্ণব । 

দেখিবে অভেদ-দৃষ্ট্যে যেন তুমি সব ॥” 
| তাই শ্ীচরিতামৃতকার প্রেমকল্পবৃক্ষের শাখার মধ্যে জগাই- 
মাধাইকেও গণনা করেছেন! 

মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-প্রভূর আবেদনে জগাই-মাধাই বা কষ 
দাস-বিপ্রকে পর্য্যন্ত কৃপা করেছিলেন । যে মাধাই স্বয়ং বিষ্ণু- 
টত্বের মূল পুরুষ শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয় তনুর দেহ পর্য্যন্ত 
মাক্রমণের চেষ্টা ক’রেছিল, তা'কে পর্য্যন্ত মহাপ্রভু পরে অপরাধ 
কালন কারে পার্ষদত্বে গ্রহণ করুলেন__কৃষ্ণদাস-বিপ্রকে ভট্টথারি- 
দীলোকের কবল হ'তে উদ্ধার কারে সেবায় অধিকার দিলেন 
* এক জীব ছুই দেহ জগাই মাধাই। 


এক পুণ্য, এক পাপ বৈসে এক ঠাই | 
€ চৈ:ভাঃ ম ১৩শ) 
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নিজ-শীখায় গণনা করলেন ; কিন্ত ছোট হরিদাসকে তা'র দেহ 
থাকা-কাল-পধ্যন্ত কারো অনুরোধে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হনব 
কেন? আবার ছোট হরিদাস যখন অন্থৃতপ্ত হওয়ার আদর্শ 
ত্রিবেণী-প্রভাবে গ্রভূ-পাশ আগমনের আদর্শ প্রকাশ করলেন, 
তখন মহাপ্রভু তা’র সেবা স্বীকার করলেন, পারে তা'কে আত্মসাৎ 
করলেন স্বভক্তের গাঢ় অন্ুরাগ-থাকী-সত্বেও জ্রীগৌরনুন্দর 
প্রকৃতিসন্তাবীকে ক্ষনা করেন না, ইহাও শ্রীগৌরনুন্দরের করণা- 
বিশেষ ; সুতরাং গৌড়ীয়ের মধ্যে ছোট হরিদাসের প্রকৃতিসম্তাষ্ণ 
আদরণীর নয়, উহা প্রায়শ্চিন্তাহভোগ্যকাজ্জা-মাত্র। 
প্ররাগ-তীর্থের মহিমা-ফলে জন্ম-জন্মীন্তরে নিষ্পট হ’লেই 
অন্তাভিলাবী, এমন কি, কর্ম্মকাগুনিরত জনগণেরও তগবকরুণ 
লাভে যোগ্যত| অবগ্যান্তাবী হয়। প্রীগৌরনুন্দরের পরম করুণার 
কথা জগতে অবিদিত নেই; তিনি আপামর সকলকেই এমন 
কি, মুক্তিকামী মায়াবাদী, ভূক্তিকামী কর্মফলভোগীকে এবং 
অন্তাভিলাবী ভোগিসম্প্রদায়কে ও জন্ম-জন্মান্তরে আত্মসাৎ ক'রে 
থাকেন। কপট ভক্তের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রার্থনারূপ 
কপটতা৷ নিঃশেধিত হ’লে তবে তাঁকে অন্তথারূপের বিচার হ'তে 
পৃথক্‌ করে স্বরূপে ব্যবস্থিতিরপা যুক্তি প্রদান করেন। শ্রীগৌর 
পদ-বিধৌত গঙ্গার জলে নিমজ্জন-ফলে প্রারদ্ধ কর্ম্ম বিনষ্ট হে 
শ্রীগৌরহ্ুন্দর তাঁকে যে 'আত্মসাৎ করেন, এতে কোন সন্দেই 
নেই। যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মসাৎ ক'রেছেন, সেই সময়ে 
আদর্শকে গহণ করা হচ্ছে না। কিন্তু যখন মহাপ্রভু সেব 





শ্রীল গ্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ , ২৭৩ 


স্বীকার করেননি--মুখ দর্শন করেননি--“প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী” 
প্রভৃতি বলেছেন, সেই সময়ের আদর্শ পরিত্যাগ ক'রে অকপট 
ভক্তগণ স্ব-স্ব বৈরাগ্য সমর্থন করেন । নরোত্রম ন্যাসের সহ ধীর 
স্তাসের সমতা অনভিচ্ছভার নিদর্শন-মাত্র | 

শ্রীগৌরনুন্দর বিধিবাধ্য অবিদ্ধৎ ধীর ন্যাসী বৈরাগী ছোট 
হরিদাসের অপরাধকে প্রকৃতি-সম্তাবণ ব'লেছেন। ইহা অতি 
স্গষ্টভাবেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখেছেন।* সেই 
প্রকৃতি কে? “প্রকৃতি-শবের অর্থ সেখানে কি? ভগবদ্ভোগ্যা 
আর বদ্ধজীবভোগ্যা প্রকৃতি কি এক? শ্রীমাধ্বীদেবী শ্রীমতী 
রাধিকার গণে গণিতা. সুতরাং মধুর রসের আশ্রয়াংশ-বিগ্রহ | 
তিনি শ্রীগৌরনুন্দরের শ্রীকৃষ্ণ-লীলার শ্রীকৃষ্-ভোগ্যা নিত্যা 
প্রকৃতি । ছোট হরিদাসকে যদি তীর মুক্তাবস্থার বিচারে 


প্রীকষ্ণের আশ্রয়বিগ্রহগ বলা যায়_তী"র মুক্তাবস্থায় ভগবদ- 
পার্ধদও বলা যায়, তখনও এক আশ্রয্ববিগ্রহের ভোগ্যা অন্য 








"কোন্‌ অপরাধ প্রভূ কৈল হরিদাস? 

কি লাগিয়া ারমানা করে উপবাস ? 

প্রভু কহে,__বৈরাগী করে প্ররুতি-সম্ভাষণ। 

দেখিতে না পারে? আমি তাহার বদন | 

ক্ষু্-জীব সব মকর্টবৈরাগ্য করিয়া । 

ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি-সম্তাষিয়া। 

প্রভু কহে,_মোর বশ নহে মোর মন । 

প্রকৃতিসম্তাষী বৈরাগী না করে দশ‘ন।? (চৈঃ চঃ ) 


Ne ্রীল প্রতুপাদের গোলোক বাণী 


আশ্রয়বিগ্রহ হ'তে পারেন না। একমাএ বিবর়বিগ্রহের অর্ধাং 
বরা গ্রীকৃষ্ের ভোগাই ॥নাধবী-মাতা। সেই মাধবীমাতা। 
যখন অপরের ভোগা প্রক্কৃতি নন, তখন বীরন্যাসিধন্মে অবস্থিত 
ছোট হরিদাস প্রকৃতি-নন্তাযণ করেছেন. - অন্তষামী মহাপ্রভু 
এই বাক্যে কোন্‌ ব্যক্তি-বিশেবের উল্লেখ ক'রে সেখানে ‘প্রকৃতি’ 
বল্লেন? হরিদাস-নামক পুরুষাভিমানীর+ আশ্রশ্নতত্বের বা 
ভগবদপরাধীর ভোগ্যা প্রক্কৃতি কি তা? হ'লে স্ত্রীমতী রাধিকার 
গণে গণিতা শ্রীক্ুঞ্চের নিত্যা প্রক্কৃতি জীম্মতী মাধবী দেবা 
ব্যতীত স্বতন্ত্র ব্যক্তি নয়? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রহর 
দৌজন্তপুর্ণ গান্তীর্য্যনয় লেখনীর অপব্যবহার ক'রে আমরা সেই 
বিধয়টী ধাম! চাপ! দিতে চাইলে শ্রীমাধবীমাতাকে প্ররৃতি' 
বলার দরুণ নিখিল শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রাণে বেদনা প্রদান এবং 
অপ্রারুত ক্লষ্ধোবিতের চরণে অপরাধ করা হয়৷ ধারা 
বুঝতে পারেন না, শ্রীগৌরনুন্দর কবে তা*দের সুবুদ্ধি প্রদান 
করবেন? “প্রকৃতি-সম্তাষী” কোন ব্যক্তিবিশেষকে মাধবী- 
মাতার প্রতি অপরাধ করবার অভিপ্রায় দেখলে বা মহাপ্রই 
মাধবী-মাতাকে লক্ষা করেই 'প্রকতি' বলেছেন, - এরূপ বৈষ্ণব 
ও বিষ্ণুর চরণে অপরাধ করতে দেখলে শ্রীমাধবাগৌড়ীর়গণ প্রকৃত 
সংশিক্ষার প্রচার না ক'রে কিছুতেই নীরব থাকৃতে পারেন না। 
“জীবনুক্তা অপি পুনবন্ধনং যান্তি কৰ্ম্মভিঃ। 
সদ্যচিন্তামহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ৷” 
যন রানবাসপ্তিত মহাপ্রতুকর্বৃক ছোট হরিদাসব্জ 


শ্রীল প্রভূপাদের প্রত্যভিভাষণ ২৭৫ 


পাঠ করছিলেন, তখন কোন বৈরাগিক্রব বল ছিলেন, “শ্রীচৈতন্ত- 
+/ণচরিতামৃতের এই অংশটা বাদ দিলেই ভাল হ'ত। এ-সকল কথা 
শুনে আমাদের বুক ফেটে যায়।” আমার শ্রীগ্ুরুপাদপদ্ 
গ্রাকৃত-সহজিটা-সম্প্রবায়ের এরূপ বুকফাটার কথা রহস্ত ক'রে 
যখন শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছে বলছিলেন, আমি তখন 
সেখানে উপস্থিত ছিলাম । শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তখন 
ত্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের পদ উল্লেখ ক'রে বিবিংসান্যাস কিছু 
বিদ্বন্নাস নহে ও ছোট হরিদাসের আদর্শ যে সাধক গোঁড়ীয়- 
গণের পরিত্যাজ্য, তা" জানিয়েছিলেন, 
“যদি প্রণয় রাখিতে চাহ গৌরাঙ্গের সনে । 
4 ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে ॥” 
'__ আপনাদিগকে বৈষ্ণব-অভিমান করতে গিয়ে  শুদ্ধভক্তির 
বিরুদ্ধে যে অভিযান, তা” নিতান্ত ঘৃণ্য, পাপাচরণপূর্ণ ও হাস্তাস্পদ । 
সেরূপ পাঁপাচার কোনরূপে ভক্তসজ্জ ব্যক্তির মধ্যে যদি প্রচ্ছন্ন- 
ভাবেও প্রবেশ করে, তবে মহাপ্রভুর নিকট তা"র দ্বারমানা হ'য়ে 
ধার, এ কথা লোক-কল্যাণের উদ্দেশো জানা'বার জন্যই কলি- 
কাতা ও ঢাকার সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর মধ্যে প্রকাশিত করা হয়েছে । 
দাভিচার-_অন্যায়, কপটতা-- অপরাধ, মিথ্যা--পাপ, এ-সকল 
কথা জানা'লে যদি বহু ব্যভিচারী, বহু কপট, বহু মিথ্যাপরায়ণ 
ধাক্তির প্রাণে আঘাত লাগে এবং সেরূপ শ্রেণীর বহু লোক 
দই সত্যের প্রতিবাদ করবার জন্য একত্রিত হয়, তা" হ'লে 
কি সত্য জগৎ হ'তে উঠে যাবে ? সত্য কি লোক-কল্যাণের 


২৭৬ শ্রীল প্রভুপাদের গোলোক বাণী 


জন্য প্রচারিত হবে না? চিরকালই এরূপ শ্রেণীর বন্ ব্যক্তির 
প্রতিবাদের মধ্যেই ত’ সত্য প্রচারিত হয়েছে । 

যখন শ্রীধামের প্রচার আরম্ভ হ'ল-_্রীমন্মহাপ্রুর প্রকৃত 
আবির্ভাব-ভুমি প্রকাশিত হ'ল ও প্রচার হ'তে আরম্ভ হ’ল, 
তখন 'গ্রীমায়াপুর’-নামকে বিকৃত কারে এক শ্রেণীর অপস্বার্থপর 
অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি অহিন্দু-সম্প্রদায়কে অসত্য কথা ব'লে উত্তেজন! 
করতে আরম্ভ কর্‌ল- অহিন্দু-সম্প্রদায়কে ক্ষেপিয়ে তুল বার চেষ্টা 
করল। এতে অহিন্দুসম্প্রদায়ের বিরোধের কোনও কথাই নেই। 
কিন্ত কতকগুলি বিষয়ী ব্যক্তিকে কুপরামর্শ দিয়ে দেশের তদা- 
নীন্তন অবস্থার অবৈধ সুযোগ নিয়ে স্বার্থপর ব্যক্তিগণ গ্রীধামের 
প্রতি সমরাভিযান কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ল। প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎস্ু- 
মুসলমানগণ মহাপ্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট। তারা ক্রমে ক্রমে 
অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণের ছুরভিসন্ধি বুঝতে পার্‌লেন। ক'এক- 
জন ব্যক্তি শিক্ষার অভাবে নানা প্রকার উদ্বেগ দিতে চেষ্টা করলেও 
পরে সত্যেরই জয় হ'ল। আমাদের এ-সকল কার্ধ্ে প্রধান 
অগ্রণী ও সর্বাপেক্ষা অধিক-_সাহায্যকারী - সম্পূর্ণ নির্দ্দোধী 
ব্যক্তিকে ফাসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিবার পর্য্যন্ত যর করেছিল ; কিন্ত 
তাদের এরূপ সম্পূর্ণ অসত্য অবৈধ কার্ষ্যের জন্য আমরা আকাশ- 
পাতাল আলোড়ন না করলে আমাদের বৈষ্বনিন্দা শ্রবণের 
পর নিস্তবখাকা-জনিত ভক্ভিচ্যুত হ'তে হা'বে। পাপকার্ধ্ের 
বা অবৈধ ভক্ত-বিদ্বেষের অভিসন্ধির প্রশ্রয় আমরা কোন দিন 
দিতে পারি না। + 
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গত বৎসরের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে এই সকল কথা 


-হ'য়েছে। বারধিক-বিবরণআলোচনা-মুখে প্রাচীন ইতিহাসের কথা 


বলতে বাধ্য হ'লাম। 

খাম’-শব্দের অর্থ আলোক! সেই আলোক-প্রচারই-_ 
প্রীগৌরনুন্দরের শুদ্ধভক্তির কথা বিস্তারই শ্রীধান-প্রচারিণী-সভার 
উদ্দেশ্য। আলোকের পশ্চাতে অনাশ্রিতভাবে যে অন্ধকার, ত!' 
আলোকের পুষ্টি বিধান ক'রে থাকে । অন্ধকার ও ছারাকে 
পরিত্যাগ ক'রে আলোক ও স্বরূপ গ্রহণ করাই শ্ত্রীধান-প্রচারিণী- 
সভার শিক্ষা। যে-সকল উলুক-সদৃশ ব্যক্তি আলোক-প্রচার বা 
সত্য-প্রচারে ব্যথা অনুভব করে, তা'দের দুর্ভাগ্য দূর হউক, 
আমরা এ প্রার্থনা জা'নাতে পারি । 

ধারা ভক্তিসিদ্ধান্ত বুঝতে পারেন না_ধী'রা সম্প্রদায় 
রহস্তবিৎ গ্রীগুরুপাদপন্মে উপনীত না হ'য়ে অসহিষ্ণুতাবশে মনো" 
ধর্মের আশ্রয় বা প্রেয়োবিচারকে বহুমানন করেন, তী'রা মনে 
করেন, ছোট হরিদাসের অপরাধের আদর্শ মহাপ্রভূ যাকে 
প্রকৃতি-সম্তীষণের আদর্শ বল্লেন, সেটা স্বীকার করাও প্রায়োজন। 
শ্রীল জগদাঁনন্দ, শ্রীল মাধবীনন্দ বা ছোট হরিদাসেব পাধষদত্রকে 
আক্রমণ করা ভক্তি নহে ; কিন্তু জগদানন্দ, মাধবানন্দ বা ছোট 
হরিদাসের আদর্শের যে অংশটী ভক্তি-প্রতিকূল, সেই অংশটী 
পার্ষদত্ব নহে, তা’ অবরতারই ক্রিয়া-বিশেষ ৷ এ সকল দুৰ্ব্ব ত্তাচরণ 


ৰ ও অবৈধ আচার অপ্রকট-লীলায় নিত্যকাল নেই। শ্রীল সনাতন- 


প্রভুর ‘গোলোঁক-মাহাত্তয’ ধা'রা আলোচনা করেছেন, তা"রা 
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এ-সকল কথা জানেন । ধা"রা ভক্তিসিদ্ধান্তের কিছুমাত্র দর্শন; 
পেয়েছেন, তী'রা সাধারণ কর্ম্মী, ভোগিকুলের বিচারের সহিত + 
কখনও এক মত প্রকাশ করতে পারেন নী। 


000 
০০৩ 


শ্রীব্যাস-পুজায় 
গ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যাভিভ।ঘণ 
স্থান_ অবিষ্যাহরণ নাট্যমন্দির, শ্রীচৈতন্তমঠ, প্রীধাম-মায়াপুর 
কাল--৭ই ফান্তুন (১৩৩৯) ; ইং ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৩) . 
রবিবার অপরাহু ৫ ঘটিকা 


“অজ্ঞানতিমিরান্ধস্ত জ্ঞানাপ্রন-শলাকয়া । 
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তম্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥% 
আমার নিজের কৌন কথা নেই। বৈকু্ঠকথার বাহকস্থত্র 
আমার গুরুপাঁদপদ্ম আমার নিকট যে-সকল কথা বলেছেন, সেই 
সকল কথাকেই জগতের নিকট বহন করবার জন্য তিনি আমাকে 
নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু আমি সম্পূর্ণভাবে অযোগ্য, আমার 
ভাষাজ্ঞান নেই, সর্বববিষয়ে অযোগ্যতাই আমার সম্পত্তি। এরূপ 
অযোগ্যকে একমাত্র ভগবানের দয়াই রক্ষা করতে পারে। 
যদি নিজের কোন সৎকর্ম সম্পত্তি অজিত থাকৃত, তা হ'লে 


১. 
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আমি তার দাবী করতে পারতাম। কিন্তু আমি সব্র্বতোভাবে 


. অযোগ্য।  প্রীরুষ্চচৈতন্তদেব আমাকে তৃণাদপি সুনীচ হ'তে 


বলেছেন, যে তৃণের উপর গোঁ"গন্দিভ পশুসকল বিচরণ করে, তা 
হ'তেও ছোট হ'তে বলেছেন; কিন্তু আমি তা" হ'তে পারি নি। 
যদিও আমি প্রকৃতই তৃণ হ'তেও ছোট, যদিও আমি আমার 

পূৰ্ববগুরুর কাছ হ'তে শুনেছি, 

“জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ ৷ 

পুরীষের কীট হৈতে মুগ্রিঃ সে লগিষ্ঠ॥ 

মোর নাম শুনে যেই, তা'র পুণ্যক্ষয় | 

মোর নাম লয় যেই, তাঁর পাপ হয় ॥” 
তথাপি আমাকে প্রচুর পরিমাণে অহঙ্কার অধিকার করেছে। 
সমগ্র জগৎকে আমি বিষ্ণুসেবাপর দেখতে পাই না। জগতের 
বহু লোক আমার দৌরাত্ম্যের চেষ্টা দেখে’ তা" দমন করতে চান, 
অনেক সময় আমি তা’দের অনেক কাজের সময় গ্রহণ করে থাকি। 
মানবজাতির ভাষায় আমার অধিকার এত কম যে, মানবজাতিকে 
আমার এক কথা বুঝাতে অনেক সমর লাগে অথচ আমাকে 


অনুক্ষণই বহু ভাঁষায় কথা বল তে হয়। 

মাঝে মাঝে মনে হয়, সকলেই হরিভজন কর ছেন, আসি 
কেবল বাকী থেকে গেলাম! আবার মনে হয়, জগতে কি এত 
নির্দয় নিষ্ঠুর লোক আছেন ধী'রা আমাকে দুর্ব্বল দেখে’ আমাকে 
হরিভজনে নিয়োগ করতে চান নী? হয় ত’ অনেকে আমার 


শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির শুআষা করেন, কিন্ত আমাকে হরি- 
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ভজানে সহায়তা করবার লোক খুবই কম। 

৫৯ বছর কেটে গেছে, “বাট, ষাট ক'রে কত লোকের 
আশীর্বাদ পেলাম ৷ কিন্তু হরিভজন করতে পার লাম না। যদি 
হরিভজন করতে পারতাম তাহ'লে জগতের অনেকে হরিভজন 
করতেন এবং আমার আনন্দবিধান কর্‌তেন। আমি 'তৃণাদপি 
সুনীচ’, 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'তে পারলাম না, ২৪ ঘন্টার মধ্যে 
২৪ ঘণ্টাই হরিনাম করতে পারছি না, অনেক সময় বিশ্রামের 
জন্য দিতে হয়। অনেক সময় হরিভজন করতে চেষ্টা করি, কিন্ত 
হরিভজন না করে বিষয়-প্রবৃত্তি গ্রাস করে। জগতের লোকের 
হরিভজন হ'ল না, সেজন্য আমি ব্যস্ত, কিন্ত আমার যে হরিভজন 
হ'ল না, সে-দিকে দৃষ্টি নেই। যেমন চালুনি সুচকে দোষারোপ 
করে। এটা দ্বিতীয়াভিনিবেশের ফল। ভক্তির কথা সর্ব্বতোভাবে 
আলোচনা না করার দরুণই আমার ছুর্গতি উপস্থিত হ'য়েছে। 
আমার. এই ছুর্গতি * দেখে’ আপনারা হরিভজনের কথা হ'তে 

বিচলিত হ'বেন না। 

জগতে নানা কথা প্রচলিত আছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত 


বলেছেন, - 2 
“ব্দন্তি তং তব্ববিদস্তত্বং যজ জ্ঞানমদ্বয়ম্‌ । 


্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যতে ৷” 





* নিজের প্রতি লক্ষ্য করিয়| কৃষ্ণবিমুথ জগতের নিত্যমজল-বিধানের 
জন্ত প্রীল প্রতুপ-দের এই দৈন্যে কতি প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেক নিঃশ্রেয়সাথী র 
অনুধাবনের বিষয় হউক্‌ । গৌঃ সঃ 


a 
! 
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সেই তত্তৃংবস্তুকে কেউ ব্রহ্ম বলেন, কেউ পরমাত্মা বলেন, 

কউ ভগবান্‌ বলেন ; জিনিবট!- অদ্বয়জ্ছান, অদ্ধয়জ্ছানে পার্থক্য 

নেই, বৈচিত্র্য আছে। একটা তন্ববন্তই ত্রিবিধভাবে বিভাবিত 

হচ্ছেন; অন্বরভ্ঞান জিনিবটা বিভিন্ন প্রতীতিদায়ক নন |  ব্রহ্ষ- 

বস্তুকে যদি ভগবন্তার সহিত পৃথক্‌ বা খণ্ডিতবস্ত ব'লে কেউ 

বিবেচনা করেন, তা" হ’লে অদ্য়জ্ঞানের ব্যাঘাত হয়ে যায়। 
এ 


অনেকে ব্ৰহ্মকে নিরধিবশেৰ কর্‌বার জন্য ব্যস্ত, তী'রা ক্রস বিশেষের 
হেয়তার বিচার ত্রন্মের ঘাড়ে চাপা'বার জন্য ব্যস্ত ৷ 


০২ 


শত্রীগীতায় দেখতে পাই 
“ভুমিরাপোইনলো বায়ু খং মনোবুদ্ধিরেব চ। 
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ 
অপরেয়মিতত্তন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥” 


এখানে প্রাণবিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রাণহীন বস্তুসমূহের আলোচন! 
আমরা দেখ্ছি। প্রাণহীন বস্তুকে আমরা অচিদ্‌ বা জড়সংজ্ঞায় 
সংজ্ঞিত করি। এখানে যে-বন্তুটী অচিং, আমরা তা’র প্রভু হ'তে 
পারি,_-এরপ ধরণের চিন্তাশ্রোত প্রবল হওয়ায় ব্রহ্ম শব্দটাকেও 
সেই জাতীয়ত্বে পরিণত করা যায়_এরূপ একটা অন্তনিহিত 
বিমুখতার প্রবৃত্তি আমাদিগকে ক্ষয়রোগের মত গ্রাস ক'রে বসে। 
তখনই আমর! ভগবং ও পরমাত্মা হ'তে পৃথগ্‌ ভাবে ব্রহ্ম নিরূপণ 
কর তে চাই। “বৃহস্থাৎ বৃত্হণতাও চ ব্রহ্ম” । 
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যে বস্তু তারতম্যবিচারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, এরূপ ধরণের 


বিচার ত্রন্মশব্দের দ্বারা উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে। জান্ত অনুভূতি- 7 


সকল অপসারিত হ'য়ে ্রহ্ম-শব্দে সংজ্ঞিত হয়। ব্রন্ম-শবে 
যে-গুলিকে বাদ দেওয়া গেল, পরমাত্ম-শব্দে সে-গুলিকে বাদ দেওয়া 
যাবে না, এই বিচারে ভূমার বিচার তা'র অন্তভুক্তি হল। 
বহির্গতের 15811500 বিচার অবলম্বন ক'রে জগন্বিথ্যাত্ববাদী 
যেরূপ বিচার করেন, তা'তে আমাদের বর্তমান আংশিক দর্শনজনিত 
আলোচনা হব । 
আমাদের বস্তুদর্শন হয় না, বস্তুর শক্তি-পরিণতি দর্শন হচ্ছে। 
কালধর্ম্মের দারা আমরা বৈপরীত্য দেখছি । অন্যান্য চিন্তা- 
স্রোতের দ্বারা এক ধারণা পরিবন্তিত হয়ে যায়, যা" conception- 
এর মধ্যে 5188081); ক'রে নিলাম, তা” ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়ে গেল। 
খণ্ডিত ধারণায় আবদ্ধ থেকে মানবজাতির মধ্যে বহু চিন্তবত্তি উদিত 
হ'য়েছে। তা'দের ভোগবীসন! বা ত্যাগবাসন। প্রবল থাকার 
দরুণ যে বিকৃত ধারণা এসে উপস্থিত হয়েছে, তা'র একটা 
আখ্যায়িকা শ্রীমন্ভাগবতে দেখতে পাই, 
“ভক্তিযৌগেন মনসি সম্যক্‌ প্রণিহিতেহমলে । 
অপশ্যং পুরুবং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্‌॥ 
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্বকম্‌। 
পরোইপি মন্থুতেহনর্থং তংকৃতথ্া ভিপগ্তে ॥ 
অনর্ধোপশমং সাঙ্গান্তক্তিযোগমধোক্ষজে। 
লোকস্তাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্‌॥ 
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যন্তাং বৈ আয়নাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে। 
ভক্তিরুৎপগ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥৮ 
(ভাঃ ১।৭৪-৭ ) 


যা'রা অভভ্ত, তাঁরা শোকে অভিভূত হয়। দ্বিতীয়াভি- 
নিবেশ হতে শোকের উৎপত্তি হ'য়ে থাকে । শোক মোহ ও ভয় 
আমাদিগকে গ্রাস করে।  ভগবান্‌ ভোগ্যপদার্থ ন’ন, ইহা যে 
কাল পর্য্যন্ত উপলব্ধি না হবে, সে কাল পধ্যন্ত ভক্তির স্বরূপ 
উপলব্ধি হ'বে না। জড়জগতের প্রত্যেক সেবাই ঘ্বণার্ঘ। যদি 
জড়জগতের বস্তুর সেবা করি, তা" হ’লে জড়ত্যাগি-সন্প্রদায় 
আমাদের উপর থুথু ফেলবে। যেমন কুকুরের সেবা করলে 
আমাদিগকে ‘ভাঙ্গী’ বলে, ঘোড়ার সেবা করলে 'সহিস' বলে, 
চামড়ার সেবা করলে ‘চামার’ বলে,_এরূপ ধরণের এক একটা 
বস্তুর সেবকশ্থত্রে আমরা অপরের দ্বারা নিন্দিত হই। ব্রন 
না হ'য়ে ক্ষুদ্রচ্ঞ হওয়ার দরুণ আমাদিগের এরূপ ছুর্গতি ঘটেছে। 
কিন্তু ভগবাঁন্‌ পরম কারুণিক। তিনি আমাদের জন্য এই তৃতীয়- 
মানের রাজ্যেও চতুর্থ, পঞ্চম ও অগণিত মানের রাজ্যের কথা 
অবতরণ করান । 


বোধায়ন খধির বিচার অবলম্বন-পুরর্বক আচার্য্য লক্ষণ 
দেশিক চিং, অচিং ও তা"র ঈশ্বরের কথা প্রচার করে ছিলেন। 
কিন্তু চেতনের ঈশ্বর, অচেতনের ঈশ্বর তা'র এক প্রকার 
শক্তিতে চেতনধর্দ্দের নিত্যত্, আর একপ্রকার শক্তিতে চেতন- 
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ধর্মোর অস্তমিতি, আঁবৃতাবস্থা ব'লে আমরা বস্তুর সুষ্ঠু পরিচয় ব| 
অখণ্ড পরিচয় পাই না। 

ভগবদ্বস্ত অবোক্ষজ - “অধঃকৃতং অক্ষজং ইন্দ্রিয়ভ্ঃ জ্ঞানঃ 
যেন”। ভগবদ্বস্ত তী'কেই বলে, যিনি মানবের ইন্দিয়ে আবদ্ধ 
হন না। যা" মানবের ইন্দ্রিয়ের কবলে আবদ্ধ হয়, তা' পুতুল, 
তা" abstract form এই থাকুক, আর concrete form এই 
থাকুক। এরূপ ধরণের কার্ধ্য 11915 00000906020. খানিকটা 
ুর্তা পরিহার করলেই যে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা সঙ্গে সঙ্গে বিদুরিত 
হয়, তাঁনয়। বহিজ্ঞগতের বস্তসমূহের ধারণা হ'তে পুথক 
করে যে ত্রহ্মধারণী করা যায়, তা' নয়; জড়ের হেয়তা নিরাঁস 
করা ঠিক, কিন্তু সেখানেই ইতি নয়। অপ্রাকৃতকে জড় বল! 
উচিত নয়। Relativity থেমে গেলে Absolute হাবে। 
আমরা বাস্তব Positive assertion চাই, negative ভাবমাত্র 
চাই না। শ্রীমনমহাপ্রতুর কথা- শ্রীম্ধাগবতের কথা বাস্তবিক 
positivism, অগস্ত্য কোমতের আপেক্ষিক positivism নয়। 

জড়জগং পরমেশ্বরের একট শক্তির ক্রিয়া। সেই শক্তি 
বহিরঙ্গা শক্তি। বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়ার দ্বারা আমাদের মস্তি 
যখন বিভ্রান্ত হয়, তখন আমরা মনে করি anthro [0710৮ 
Phism, Zoomorphism এর দ্বারা পাশব-বৃত্তির দ্বারা ভগ- 
বানের অবতারবাদ কল্পনা করলে বোধ হয় সুবিধা হাবে। 


অচেতন পদার্থকে বা মানুষকে যদি ভগবান্‌ জ্ঞান করি তবে 
অস্থবিধা হ'বে। 
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. ধোক্ষজ বস্তুর অনুসন্ধান কর! দরকার। তিনি কিছু 
চেতন পদার্থ ন'ন, তিনি জড়ের দ্বারা রচিত মাংসপিণ্ডের 
কোন বস্তু নন। 

জগতের যে-সকল জ্ঞান তা’ সকলই অক্ষজ জ্ঞান । বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে বা প্রকৃতি হ'তে যে জ্ঞান লাভ করা হয় তাতে জড়- 
জগতের অধিকতর অভিজ্ঞতার সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ ও পরিক্ষুরণ 
হ'তে পারে । বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান পরিত্যাগ করার কথা হচ্ছে 
না; কিন্ত তাঁর সহিত ভগবানের সম্বন্ধ নির্ণয় করার কথা হচ্ছে। 
উহা পরিত্যাগ করা ফন্তুবৈরাগ্য, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর শিক্ষায় আমরা 
ইহা জান্তে পাঁরি,-- 

“প্রাপঞ্চিকতয়া বৃদ্ধা হরিসম্ব 
সুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগাং ফন্ত কথ্যতে 1 

এ সকল বিদ্যার অযথা প্রয়োগ করছে বহিষ্মু খ মানবজাতি 
_কানের গহনা পায়ে পরার ম্যায়। সব জিনিষের বাস্তবিক 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা আবশ্যক! সকল বিষয় হ'তে দূরে 
থাঁক্ব_-এরূপ ধরণের অতান্ত আসক্তি বা অত্যান্ত বিরক্তি কখনই 
ভগবংসেবকের ধন্ম নয় ভগবংসেবক সকল বস্তুর সহিত একমাত্র 
কৃক্ণবিষয়েই আসক্ত হ'বেন। 

আমরা মনে" করি নাম ও রূপ-মাত্রেই অসুবিধা করবে । 
এরূপ অনুমান জড়ের অভিজ্ঞতামূলকমাতর ! এ জগতে নাম ও 
| রূপ কোথা হ'তে আস্ল? তার আক কোথায়? সেই 
৷ অপ্ৰাক্কৃত রাজ্যে নাম ও রূপ আছে বলেই ত’ এ জগতে তার 


নি ও 
[স্বাবস্তুনহ | 
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বিকৃত প্রতিবিষ্ব পড়েছে। “ঘতো বা ইমানি ভুতানি জায়ন্তে, 
যেন জাতানি জীবন্তি যংপ্রযন্তি অভিসংবিশস্তি তৎ বিজিজ্ঞানথ্ 
তদন্মা।? 

র্নচারীর দ্রীদর্শন নিথ্দ্ধি। কিন্তু তাই বলে’ নারীজাতি, 
কেই খারাপ বিচার করায় কোন বুদ্ধিমত্তার বিচার নেই। যেই 
বিচারে নারী নিন্দনীয়, সেই বিচারে পুরুষও নিন্দনীয় ৷ ভোগ্য- 
বুদ্ধিতে দর্শনই নারী দর্শন। উহা পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই 
প্রযোজ্য। এখানে বস্তুতে দোব নেই । বস্তুর ব্যবহারের বৃত্তিতে 
দোব। জগতের বিচিত্রতা খারাপ বা দোষযুক্ত নয়। কিন্ত 
সেই বিচিত্রতার অসদ্ব্যবহারটাই নিন্দনীয় । জগতের বিচিত্রতা 
যদি ভগবংসেবায় নিযুক্ত হয়, তা’ হ'লে তা বরণীয়। 

অনেক সময় আমরা হাত উচু করে থাকি,_নানাপ্রকার 


তপস্তা প্রস্ততি আচরণ করি। কিন্তু তদ্বার! আসল ফল কিছু 
পাওয়া যার না। 


“আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং 
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌। 
অন্তবহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং 
শান্তবহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌॥” 
যদি নিত্যবস্তর সেবা না করি, তা” হ’লে অকিঞ্চিৎকর 


মানব-জীবনের অপব্যবহার হ'য়ে গেল । আর ভগবৎসেবা 
করলে তা'র যথার্থ সার্থকতা হ’ল । : 
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কৃষ্ণ অখিল রসামৃতমুণ্তি, ঠা'তে কোন রসেরই অভাব নেই। 
ফের সেবক জগতের অন্যান্য দেবতা কিবা বিক্ুর অবতারাবলীর 
"যাবতীয় কথা সকলই পুর্ণভাবে জানেন। সেই কৃষ্ণ একমাত্র 
ভক্তের দ্বারাই সেবিত হন | কাল্পনিক জ্ঞানের দ্বারা সেই বস্তু 
পাওয়া যায় না। ধা"রা “জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্ত” শ্লোক শ্রবণ 
করেছেন, তা"রা জানেন, এরূপ জ্ঞানের দ্বারা অনন্তকোটি জীবনে 
অতীন্দ্ৰিয় জ্ঞানরাজ্যের দর্শন-লাভ ঘটবে না। কায়মনোবাকাকে 
ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করব না, নিজের ন্বতন্্তার অপব্যবহার 
কর্ব-_এরূপ একটা বিষয় ব্যাধি মানবজাতিকে গ্রাস করেছে। 
তা’ হ'তে মুক্ত হওয়া আবশ্যক । 
॥  পুর্ণের অসম্যক্‌ বা অপূর্ণপ্রতীতিকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মা বলা 
1 হয়েছে । পরমাত্মার মধ্যে “বুরা” সত্য ও অসত্য সমস্ত সংশ্লিষ্ট 
ক'রে ব্যাপক-বিচারে গ্রহণ করা হ'য়েছে। কিন্তু ভগবন্তার মধ্যে 
“বুরা” ঢোকান হয় না। 
কেবল অন্ুবিধার হাত হ'তে ছুটী পাওয়াই মুক্তির লক্ষণ নয়। 
আরও বেশী কিছু চাই। মিথ্যা হাতে ছুটী পাওয়াই যে মুক্তির 
কথা, তা’ নয়। আমরা positive accretion চাই | জড়- 
জগতের অনভিজ্ঞতা ও অপ্রয়োজনীয়তার হাত হ'তে মুক্তি 
পাওয়াই আমাদের চরম কথা নয়। যিনি নিতালীলাময় বস্তু - 
বিলাসময়' বস্তু, তীর বিলাসে রুচি না হ'লে আমরা ইহজগাতের 
| বিলাসে মত্ত হ'য়ে পাপ-পুণ্যে রত হই। যাঁরা বদ্ধাবস্থা হ'তে 
সুযুক্ষু তারা ইহজগতের অস্থুবিধাটুকুর হাত হ'তে কেবল মুক্তি 
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পা'বার জন্য চেষ্টা্বিত, কিন্ত মুক্তকুল যা" আলোচনা করেন, তা? 
আলোচনা করা কর্তব্য । যেকালে বদ্ধাবন্থা থাকে, সে-কালেঃ 
মুক্তকুলের আলোচ্য বিষয়ে প্রতীতি হয় না বলেই নানামত ও? 
নানাপথের বিচার এসে" উপস্থিত হয়। অবিচারের হাত হ'তে 
মুক্ত হ'তে না পারা পর্য্যন্ত ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিগ্পা-_ 
এই দোব চতুষ্টয়ে দুষ্ট হয়ে জীব মুক্তপুরুষগণের কথার অধিক আস্থা 
ক'রতে পারে ন! । কেবল দুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তির লক্ষণ যারা মনে 
করেছে, তা'রা জগতের ত্রিতাপতাড়িত বদ্ধাবস্থার ধারণার বিচার 
করতে বসেছে। তাদের দৃষ্টি অতি ক্ষুদ্র । আমরা কেবল 
তা'দের কথায় পড়িয়া জগতের পরপারে 8090185এ যে-সকল 
Positive বিচিত্রতা আছে, তা'র আলোচনা যদি না করি, তা: 
হ'লে কি লাভ হ'ল? এ্রচৈতন্যদেব আমাদের এই শরীরের কথা; 
বা মানলিক চিন্তাশ্লোতের কথা আলোচনা করেন নি। এই দুই 
শরীরের অতীত রাজ্যে যে নিত্য-শরীরী পরিপূর্ণ বস্তুর সহিত পাঁচ 
প্রকার সম্বন্ব-বিশিষ্ট, সেই বিচিত্রতার বিষয়ের কথাই আলোচনা 
করেছেন। এ জগতে থাকৃতে থাকতেই আমরা সেই সকল কথা 
আলোচনা করব। তা’তে প্রত্যেক চেতনই vitally" inte- 
rested. : 

আনন্দের পূর্ণ অভিজ্ঞানই আমাদের মৃগ্য। কেবল রেশ- 
নিৰৃত্তিটাই আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। 7০511 যুক্তিতে 
কিছু বন-জাতীয় বস্তু পাওয়া আবশ্তক। এক বস্তু খুঁজতে গিয়ে 
আর এক বস্তু খুজে না বসি । ' এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা 
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আবশ্যক। মরণের পূর্বেই preparatory কাধ্যগুলি করা 
(দরকার । সকল বন্ধুবান্ধবের আহ্ৃত বুদ্ধি, বিজ্ঞান, সকলের 
' সাহায্য যদি ভগবানের সেবকগণের চাকুরী করতে পারে, তবেই 
আমরা তা? গ্রহণ করব । কিন্ত এ জগতের বোঝা ও মল পর” 
জগতে বহন ক'রে নিয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি দেখাব না। 
ভগবদান্ুগত্যই আমাদের একমাত্র সুবিধার পথ। যদি 
আমরা ভ্রেরাশিক বা equation (সমীকরণ) কষ্তে জানি, 
তা” হ’লে বুঝতে পারব - একশ' বছরের আপাত প্রয়োজনের জন্য 
আমাদের যতটা যত করা দরকার হয়েছে, অথণ্ড অনন্তজীবনের 
জন্য, তদন্ুপাতে কতটা অধিক যত্ন করা আবশ্যক । সে যতটা 
| এজীবনেই করতে হ'বে ; কারণ, এই মনুস্ত-জীবনই পরমার্থদ 
| জীবন। মানবজাতি যদি এই সোজা অঙ্ধপাতটী বুঝতে পারে, 
তা" হ'লে এজীবনে তা'র কৃষণানুসন্ধান-ব্যতীত আর কোনও কাধ্যই 
থাকে না। আমাদের প্রত্যেক পদবিক্ষেপ, প্রত্যেক নিঃশ্বাস 
প্রশ্বাস, প্রত্যেক কাধ্য কৃষ্ণসম্থন্ধে নিৰ্ব্বন্ধ করাই পরম প্রয়োজন । 
আমার গুরুবর্গ অনেক কথা সুন্দর ভাবায় ব'লেছেন। আমি 
সে-সকল কথার পুনরাবৃত্তি করি না । তবে তাদের জন্য কতকগুলি 
মূল কথা বলি। ভগবানের আশ্রয়-গ্রহণ ব্যতীত আমাদের আর 
অন্য কোন কাৰ্য্য নেই। আমরা ভগবান্‌্কে বাগানের মালী জ্ঞান 
করব না। Present day needs মাত্র attend করা আমাদের 
| প্রয়োজন নয়। আমাদের মুল কাধ্য, মূল উদ্দেশ্য_ হরিসেবা। 
শ্রীরপ গোস্বামীর “অনাসক্তন্ত বিষয়ান্” ও “প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ” 
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--এই শ্লোক দু’টী অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে আমাদের জীবনপথের 
ধুবতারা হ'য়ে যে পথ নির্দেশ করছে, আমরা সর্বদা সেই কৃষণ- 
সেবাময় পথে চলব। আমরা যেন ভগবংসেবকগণের সেবা হ'তে 
বঞ্চিত হ'য়ে কোন কাৰ্য্য না করি। ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, 
বিজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্বা, রাজনীতি প্রভৃতি অপরাবিদ্যা-সমূহকে যদি 
উহাদের প্রকৃত সার্থকতায় নিযুক্ত না করি অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিষটা 
যদি কৃষ্ণস্বন্ধে নির্ববন্ধ বা ভগবানের ভক্তিতে পর্যবসিত না করি, 
তা' হ'লে ইহ! ছাড়িয়া দিব’, ‘তাহ! ছাড়িয়া দিব’, “ইহা নহে’, 
‘তা’ নয়'__-এরপ তর্কপন্থার স্থষ্টি হবে । 
আমাদের বর্তমান ইন্দ্রিয়ের যোগ্যতায় কি করিয়া অপ্রাকৃত 

বস্তুর ধারণা হয়? শ্রীল বূপগোস্বামী প্রভু প্রীকৃত-সহজিয়া-মত 
নিরাকরণ ক'রে সেই কথার উত্তর অতি সুন্দরভাবে জগৎকে 
জানিয়েছেন 

“অতঃ শ্রীকষ্ণনামাদি ন ভবেং গ্রাহামিক্িয়ৈঃ ৷ 

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদে স্বয়মেব ক্ষুরত্যদঃ ॥ 

অনাসক্তস্ত বিষয়ান্‌ বথাহমুপযুগ্ততঃ | 

নিৰ্ব্বন্ধ: কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥” 

ব্ৰহ্মস্তত্রের সর্বপ্রথম সূত্র “অথাতে! ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”। যিনি 

অনন্তর হয়েছেন কর্ম, জ্ঞান বা প্রাকৃত ভূমিকাকে transcend 
ক’রেছেন, তার ক্ষুদ্রের জিজ্ঞাস! পরিত্যাগ ক'রে ব্রন্মের জিজ্ঞাসার 
উদয় হয়। যাঁ’র! tr৮an5০end করেন নি, তারা non-vedan- 
tists, সাংখ্যবাদী প্রন ভৃতি সংখ্যার মধ্যে আবদ্ধ। একপাদ 


|. 
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বিভূতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আমরা ৃষ্টিমাত্রে ত্রিপাদ- 
বিভূতি দর্শন করতে পারি না। সন্বর্ণ হ'তে জীবশক্তির 
উৎপত্তি__এটা যদি বুঝতে না পারা বায়, তা হ'লে কে কাকে 
জিজ্ঞাসা করবে ? 
“সমানে বৃক্ষে পুরুষে! নিমগ্ন! হানীশরা। শোচতি মূহ্যনানঃ ৷” 
সেব্য ও সেবক, গুরু ও শিষ্য, সিদ্ধ ও সীধককে সমান মনে 
করলে, ‘নিমগ্ন’ হ'তে হয়। তখন শোক বা শূদ্রতপ্রাপ্তি ঘটে, 
্রহ্মজিজ্ঞাসা বা ব্রাহ্মণত্ব আর থাকে না। সেব্য ও সেবকের সমতা 
বাঞ্ছনীয় বটে। কিন্তু তা" সমজ্ঞানের ব্যভিচার নয়। সেখানে 
গুণগত অভেদ থাকলেও পরিমাণগত ভেদ আছে। ভেদে সমতার 
79667500০9. আর অভেদে উচ্চাবচন্বের [€0550০5 আছে। 
“বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্ৰাহ্মণে গৰি হস্তিনি। 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদশিনঃ ॥” 

__এই শ্রোকের তাৎপর্য না বুঝে হস্তী ও কুক রের স্থলগত 
সাম্য বিচার করলে কোন সমাধানই পাওয়া যায় না। আত্মদর্শনে 
সাম্য বিচার । 

শোক জিনিষটা অভাবজন্ বৃন্তি। “শুগস্ত তদনাদরশ্রবণাৎ 
তদাদ্রবণাৎ সুচ্যতে হি।” (ক্র সত ১৩1৩৪)। 

বাস্তব সত্য হ'তে যে কোন একটু সামান্ত বিচ্যুতিও পরিবর্তুন- 
শীল । পরমেশ্বরের আর একটা প্রতিদ্বন্থা আছে-- Beelbub 
আছে-এই বিচার বহিন্মুখতা হ'তে উদ্দিত হয়। যারা অত্যন্ত 
অনুচানমানী, তাঁদের কাছে আমাদের কথার একটা বড় বিরজা 
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ব্যবধান আছে। যা'রা মনে করে, আমরা খুব বুঝে নিতে 


পারি - শুদ্ধ ভাষা লিখতে পারি ভাল ক'রে বলতে পারি; 


তাদের শ্রবণ-বৃন্তি নেই। কেবল বাহ! আবরণেই তা'দের চিন্ত 
আকৃষ্ট |. তা"রা ব্রন্মের গল্প করছে মাত্র- জিজ্ঞাস করছে না। 
মনুতজাতি কি এতই বোকা থাক্‌বে ? ত্রিপাদ বিভূতির 
কথা -ত্রিবিক্রমের কথা বুঝতে পারবে না? তাঁদের বুদ্ধির 
তা ভাবটা কি বিস্তত হবে না? 
্রক্মজিজ্ঞাসার উত্তর সুত্র__“জন্মাগ্তন্ত যতঃ”,_যা' হ'তে এই 
বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ । সুতরাং বিশ্ব কিছুতেই মিথ্যা হ'তে 
পারে না। বিশ্ব মিথ্যা হ'লে, ধা'র শক্তিপরিণতিক্রমে বিশ্ব 


হয়েছে, তিনিও মিথ্যা হয়ে যান। প্রতিবিস্বাক অস্বীকার করলে : 


বিশ্বকেও আক্রমণ করা হয়। বিশ্বে হেয়তা নাই, কিন্ত গ্রাতিবিন্বে 
হেয়তা আছে--এই মাত্র তফাঁং। পরমতন্বের মথুরায় জন্ম, বৃন্দাবনে 
স্থিতি। আবাঁর মীথুরবিরহ আরম্ভ হ'লে-বিপ্রলন্ত ৷ দ্বারকা- 
ধামে এশ্বর্য্যে অবস্থিতিঃ প্রভাসে অপ্রকট | যেখানে মানুষের 
intellectualism শেষ হ'য়ে যাচ্ছে, বোকা লোকেরা সেখানে 
লীলাবসান বলছে । লীলার কখনও অবসান হয় না। অলাত- 
চক্রের ন্যায় উহ! সর্ব্বদা চলতে থাকে। 
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গ্থান_-কউর, শ্রীগোদাবরীতট, পুষ্ষরতীর্ঘ শ্রীগৌররামানন্দ- 
মিলনস্থলী ও শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ-প্রাঙ্গণ 
কাল-_শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ষিবকা-গিরিধারীর প্রকটোংসব-বাসর 
৫ই জুলাই ১৯৩২, প্রাতঃকাল ৮-৯ ঘটিকা 


সর্ব্বতন্স্বতন্ত্র পরতত্বের (40501006এর ) নিকট হইতে 
আমরা সকলেই কৃপা প্রার্থনা করি । পরতন্ব অনন্ত-ব্যক্তিত্ব এবং 
অবাক্তিত্বূপবিশিষ্ট। এই উভয়বিধ বূপবিশিষ্ট তর্ক আমাদের 
উপাস্য । আমরা নিত্য ব্যক্তিত্-সম্পন্ন সন্তাী। অতএব আমাদের 
নিত্য ও পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পরতন্বের উপাসমারই প্রয়োজন 
আছে। ব্যক্তির সহিত বাক্তির সম্বদ্ধই স্বাভাবিক এবং সমাক্‌ 
প্রয়োজনপ্রদ। পরতত্বের সহিত আমাদের সম্বন্ধ প্রয়োজনীয় 
হইলে আমাদের সমুদয় কার্ধা পরতত্তের উদ্দেশ কৃত হওয়াই 
সঙ্গত ৷ 
আমাদের অনেক কার্য আঁছে। তন্মধো কৌন্টী একাষ্ণ 
কর্তব্য? পঞ্চরীত্র বলেন, 
“আরাধনানীং সর্ব্বেষাং নিষেণেরারাঁধনং পরম্‌। 
তম্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমচ্ছনম্‌ ॥” 
জীবের যত প্রকার কর্তব্য-কৃত্য আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুর সৈবাই 


২৯৪ গ্রীল প্রভুপাদের গোলোক বাণী 


সৰ্ব্বশ্েষ্ঠ কর্তব্য। তাহা অপেক্ষাও বৈষ্ণবের সেবা অধিকতর 
শেঠ কর্তব্য । E 
তুলনামূলক আলোঁচনা-দ্বার। পরতত্তের স্বরূপ-নিরূপণের চেষ্টা 
করা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। পরতত্বের সন্ধান ইহজগতে 
পাওয়া যার না। যে সত্তা পরতন্বের একান্ত উপাসনার বৃত্তি 
প্রদর্শন করে, তাহার নিকটই পরতত্বের অনুসন্ধান করা৷ কর্তব্য। 
উপাসকের পঞ্চবিধ অবস্থান । পঞ্চবিধ অবস্থানের মধে 
যেখানে নিরপেক্ষ অবস্থানের কথা আছে, তাহাও কিছু প্রতিকূল 
ভাবনর নহে, তাহাও অন্থুকুলভাবধুক্ত । গীতার যেমন দেখিতে 
পাই _ 
“ব্ৰহ্মভূতঃ প্রসন্নাক্মা ন শোচতি ন কাঁজ্ষতি। ; 
সমঃ সর্ববেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌॥” 
এইরূপ, যদি আমরা অন্যান্য যাবতীয় খগ্ড-সত্তীর অশ্ব 
কর্তব্যশৃন্ত, উদাসীন বা নিরপেক্ষ হই, তখন আমাদের পরতে 
সেবার যোগ্যতা উদিত হয় । 
এখানে পরতব্বের সাক্ষাৎলাভ হয় না। আমাদের বর্তমা 
নশ্বর ইন্দ্রিথাদি-ছার। পরতব্বের নিকট পৌছান’ যায় না। তাহ 
হইলে উপাএ কি? 
“অতঃ শ্ৰীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌ গ্রাহাসিন্দ্িয়ৈঃ ৷ 
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদ স্বয়মেব ক্ষুরতযদঃ ॥” 
আমর! অকপট সেবোন্ুখ হইলে পরতত্ব স্বয়ং কৃপাপূর্বব 
অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় বহি্মুখ ভাব ঘুচাই 


শ্রীল প্রভুপাদের বক্তুতার চুম্বক ২৯৫ 


ইন্দ্িয়গ্রাগকে সেবা করিবার মত যোগাতার উদঘাটন করিয়া দেন । 
| যদি আমরা পরতত্তে সেবাবৃত্তি প্রদর্শন করি, তাহা হইলে 
অন্যবস্তুর-সেবা হইতে মুক্তি 'লাভ করিতে পারি। সমুদয়-সন্তার 
সেবাসমর্থনকীরী ' সাহিত্য (altruistic literature ) অপ্রয়ো” 
জনীয় -অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টিরহিত। আমাদের পুরর্বপশ্চাৎ ( ante- 
cedents.and consequents.) বর্ধমানে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । ভূত- 
ভবিত্তং জ্ঞান আমাদের নেই। প্রপঞ্চগত অত্যন্ত স্থল প্রতাক্ষ 
ঘটনাই আমাদের বর্তমান যোগ্যতায় একমাত্র দৃষ্টি-সম্মুখে উপস্থিত 
হয়। এই জন্যই স্থলে সমাধিগ্রস্ত মনীবিগণ বিচার করিয়াছেন যে, 
জাগতিক সম্বন্ধ অঙ্গীকার পূর্বক আমাদের সমশীল মর্তাজীবের 
[বা করাই কর্তব্য । 

কিন্তু প্ৰপঞ্চাতীত ঘটনাসমূহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিতে 
গারিলে আমরা বাঁচিতে পারি না। আমাদিগকে এই জগং 
ছাড়িয়া যাইতেই. হইবে । আত্মা প্রপঞ্চান্তগত দেহাদি নহে। 

যার, আদর্শ জাগতিক সভায় সীমাবদ্ধ করা সঙ্গত নহে! পাপ- 
খা _ ধৰ্ম্ম-অধৰ্ম্ম-বিচার খর্ধবদৃষ্টিসম্পন্ন বিচার । ইহাই জগতের 

চথাকথিত পারোপকারের মূল কথা । জগতে পাপ-পুণা-আচরণ 

মপরিহার্য্য। আমরা জগতে বাঁধা হইয়া পাপপুণ্যে প্রবৃত্ত হই : 

ঈদ্দারা আমাদের কোনও মঙ্গল হয় না। স্বয়ং স্বেচ্ছায় গাধার 

পি মাথায় দিয়া দর্পণে নিজের প্রতিফলিত মৃন্তি দেখিতে পাইলে 

'র্পণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা মূর্খতা 

ধান্র। দর্গণের প্রতিফলিত. প্রতিবিহ্বমাত্র আমাদের সম্বল। 


২৯৬ গ্রীল প্রভুপাদের গোলোক বাণী 
পাপপুণ্যাদি বন্মাধন্মের অনুশীলনে আবদ্ধ থাক! গহিত। প্রপঞ্চা- 
তীত তত্বের পাদমুলেই সব্ববরসের উৎস। 

এইস্থানে জকৃষচৈতন্ত গোদাবরী পার হইয়াছিলেন। 
এই স্থানেই রামরারের সহিত শ্রচৈতন্যের মিলন হইয়াছিল। 
প্রীরানানন্দরার পুন্ধরস্সানে আমিয়াছিলেন। বহিৰ্ম্ম খ লোকের 
বহিন্দিষ্টিতে শ্রীরামানন্দরায়ের গোদাবরীর পবিত্র জলে স্সান-দারা 
পাসক্ষয় করিবার আদর্শ প্রতীয়মান হইয়াছিল ; কিন্ত রামানন্দের 
এইস্থানে আগমনের তাংপর্য্য অন্তরূপ ছিল। 

পাঁপপ্রবণ জীবন নিয়মিত করিয়া উহার ফলস্বরূপ 'পুণ্যবান্‌ 
বলিয়ু! খ্যাতিলাভ, বৈদিক কৰ্ম্মকাণ্ডেরই অনুসরণীয় বিষয় । 





“বর্ণা্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌। 
বিঞুরারাধ্যতে পন্থা নান্যন্তত্তোবকীরণম্‌॥” 
উত্তমরূপে বর্ণাশ্রম পালন করিবার পরও দেখি আরও কিছু 
কণ্তর্য অবশিষ্ট আছে,_ তাহা পরতত্বের একীন্তিকী সেব1। 
আম্মার কোনরূপ মলিনতীর প্রয়োজন নাঁই। দৈহিক 
তাৎকালিক প্রয়োজনসমূহই আবজ্জনা। মন পুণ্ের অনুশীলন- 


দ্বার! সামগ্রিকভাবে কথঞ্চিং নিয়মিত মনে হইলেও উহা! স্বভাবতঃই 
বড় বিশ্বাসঘাতক, উহার উপর নির্ভর করা যায় নাঁ। 


“শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেদম ইন্দ্রিয়সংযমঃ ৷” 


বালকের স্যায় চাপল্যপ্রিয় না হইলে আমর৷ বুঝিতে পারি 
যে আমাদের যাবতীয় কৃত্য পরতত্তের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াই 


শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ ২৯৭ 


কর্তব্য । আত্মা-দ্বারা পরতত্বের সেবা! সম্ভব | সেবালাভের উপাঁয়-_ 
” শরণাগতি গীতায় পাওয়া যায় = 
“সর্ধধন্মান্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষরিধ্যামি মা শুচঃ ৷” 
আমরা নিজের উপর নির্ভর করিয়া বিপন্ন হইব না; তীহার 
উপর নির্ভর করিব। অন্তকার্ধ্য না করিবার জন্য অর্থাৎ ইতর 
কার্য করিতে পারিলাম না বলিয়া শোক করিব না। 
দক্ষিণ দেশে এক মহাত্মা আবিভূত হইয়াছিলেন তিনি সম্রাট 
কুলশেখর। তিনি বলিয়াছেন. 
“নাস্থা ধৰ্ম্মে ন বন্থনিচয়ে নৈব কামোপভোগে 
যদ্যস্তব্যং ভবতু ভগবন্‌ পূর্ধবকম্মান্থুরূপম্‌ । 
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেহপি 
ত্বংপাদান্তোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্ত । 
নাহং বন্দে তব চরণয়োদন্ৰম ধন্ঘহেতোঃ 
কু্তীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাঁপনেতুম্‌। 
রম্যা রামা-মুদ্ুতহ্থলতা নন্দনে নাভিরস্তং 
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্‌ ॥” 
আমাদের নিত্যপ্রতু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও বলিয়াছেন, 
«ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ৷ 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতীপ্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥৮ 
আত্মার উন্নত আকাঙ্ক্ষা শাস্তবিধিপালনমাত্র নহে। কিংবা 
বৈদান্তিকক্রবের ন্ায় নিভেদজ্ঞানানুশীলনমাত্রও নহে। আত্মার 


২৯৮ প্রীল প্রভূপাদের গোলোক বাণী 


একমাত্র লক্ষ্য_একমাত্র নিত্য আকাক্ষা পরতত্তের নিত্যসেবা। _২ 


পরতব্বের রনেবা-বিহীন হইলে জাগতিক পরোপকারে নিযুক্ত হওয়া 
‘কর্তব্য’ বলিয়া বিবেচিত হইবে । জাগতিক ব্যাপারে তুলনামূলক 
বিচারদ্বারা এই সমুদয় লৌকহিতকর কাৰ্য্য প্রথমদৃষ্টিতে অত্যন্ত 
লোভনীয়, সন্দেহ নাই। সুতরাং সর্বাগ্রে পরতন্ত্বের সেবা 
আচরণীয় । 

- কিন্তু পরতত্বের অধিষ্ঠান কোথায়?  পঞ্চোপাসনাপদ্ধতি 
পীঁচটী অধিষ্ঠানের কথা বলে--(১) সূর্য্য, (২) গণেশ, (৩) শক্তি, 
(৪) শিব ও (৫) কর্ম্মফলবাধ্য বিষ্ণু ()। 

পঞ্চোপাঁসক বিষ্ণুকে সর্বস্ব অর্পণ করেন নাঁ। বিষ্ণু সকলের 
মূল বাস্তবতৰব--ভগবান্‌ পুরুবোত্তম ৷ ভগবান্‌ পূর্ণব্যক্তিতব-সম্প্ন 
সত্তা। অপর তত্বগুলির ব্যক্তিত্ব অনর্থযুক্ত দ্রষ্টার বিভিন্ন অবস্থা 
অনুযায়ী তাহ! ভগবানের বিকৃত দর্শন। যেরূপ, ধর্্মকামীর 
বাসনা বিষ্ণুকে ৰিকৃত.(1) করিয়া সূর্য্যরূপে দর্শনচেষ্টা, অর্থকামীর 
গণেশরূপে দর্শনচেষ্টা, কাঁম-কামীর শক্তিরূপে দর্শন-চেষ্টা এবং 
মোক্ষকামীর রুদ্ররূপে দর্শন-চেষ্টা। পয়ন্বিনী-তটের আদিকেশব- 
মন্দিরে শ্রীকষ্ণটতন্য যে, গ্রন্থট (“ত্রহ্ষসংহিতা”র ৫ম অধ্যায় ) 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সকল অতি সুন্দররূপে বাক্ত 
2 1. নী 

শবদীতার শীষের গীত এরপ অনর্থময় দর্শনের 
গহণ করিয়াছেন। বাসনাতাড়িত অবিধিপূর্বক উপাসনায় কখন€ 
গতাগতির নিবৃত্তি বা আত্যন্তিকমঙ্গল হইতে পারে না। 


উনি এ 
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“সর্ববধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ”- এই চরম 


৮ গানেও অপর অনর্থনয় অধিকারের পুতুলখেলা পরিত্যাগ করিয়া 


| 


একমাত্র বাস্তবসত্য অদ্বয়ঙ্ঞান ব্রজেন্্-নন্দনের সেবার উপদেশই 
আছে। 
ইহাই এমডাগবতের প্রারস্তে ব্যাসের মঙ্গলাচরণের মধো 
উক্ত হইয়াছে _ 
“ধর্ম প্রোজবিতকৈতবোহত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেগ: 
বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাঁপত্রয়োন্,লনম্‌।” 
ক্রীকৃঞ্ণচৈতন্তদেব অপর ভাবায় বলিয়াছেন,_ 
কৃষ্ণভক্ত-_ নিষ্ষাম, অতএব "শান্ত । 
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী, সকলি ‘অশান্ত’ ॥ 
[ক্রমশঃ প্রকাশ্য ] 


শ্রীল গ্রভুপঃছের ভারি কথা 
স্বানন্দসুখদকু্জে ্‌ 
শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৫ই চৈত্র (ইং ২৯৩৩৪ ) বৃহস্পৃতিবার 
পূৰ্ববাহে গ্ৰীপাঁদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ মহানন্দ 
ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক্‌ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সহ জ্রীগোক্রমে স্বানন্দ- 


নুখদকুজে শুভবিজয় করেন। তথায় কয়েকঘণ্টা অবস্থান-পূর্র্বক 
জা ল্লীচৈতগ্নঠে প্রত্যাবর্তন করেন ৮ 


৩০০ শ্রীল প্রভুূপাদের গোলোক বাণী 
শ্রীধাম মায়াপুরে সমাধিমন্দিরে 


এদিবস সন্ধায় শীল প্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস বাবাজী 
মহারাজের সমাধিমন্দিরে উপবেশন পূর্বক “শৃ্ঘতঃ শদ্ধয়া নিতাং”__ 
এই ভাগবতীয় শ্লোকব্যাখা-মুখে বলেন --“ভগবংকথা-শ্রবণ- 
কীর্তনকারী ভক্তের কৃত্রিমভাবে লীলাম্মরণ প্রভৃতির প্রয়োজন 
হয় না। শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণকীর্তন করিতে হইবে । সুদৃঢ় 
নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। কৃষ্ণ সেবা করিলে পিত্রাদির 
খণশোধনাদি কর্তব্যানুষ্ঠান আবশাক হয় না। ভক্তি অন্তনির- 
পেক্ষা। কর্ম বদ্ধজীবের ভোগপর অনুষ্ঠান মাত্র ; ভক্তা দয়- 
নিমিত্ত কন্মফল-জন্য চেষ্টার প্রয়োজন নাই। কর্ম্মফলের উত্তম 
লভ্যবস্তু বৈরাগ্য ভক্তে সর্ব্বদাই আন্ববঙ্গিক রূপে অবস্থিত 
কপটতার সহিত শ্রবণ-কীর্্বনের ভাণ করিলে কুষ্চকথার পরিবর্তে 
মায়ার কথারই শ্রবণ-কীর্তন হইয়া যায় । লোকের কাছে ভক্ত 
বলিয়া প্রতিষ্ঠা লওয়ার জন্য কৃত্রিমভাবে ‘ঘিনি বাজান’ বা দীত- 
কপাটি লাগান’ অভ্যাস করা জঘন্য বৃত্তি মাত্র । এতংপ্রসঙ্গে 
'চারি আনার ভাব আর কতক্ষণ থাকে ?-_ এই আখ্যায়িকাটি 
আলোচ্য । কপটিগণ--ছুঃসঙ্গ ; হরিকথা-শ্রবণকীর্তনকারিগণ সর্বব- 
প্রকার ছুঃসঙ্গ ত্যাগ করিবেন। “ততো ছুঃসঙ্ষমূৎস্থজ্য” ইত্যাদি । 
“দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতৰ আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য 


কামনা ৷” পূর্বোক্ত দাতক’পাটিতে ভক্তির লেশমাত্র নাই । 
ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন-_ 


ভ্রীল প্রভূপাদের হরিকথা ৩০১ 


'অর্থলাভ এই আশে কপট বৈষ্ণব-বেশে 
ত্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে 7 

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরপপাদোক্ত যুক্তবৈরাগ্য ও ফন্তবৈরাগ্যের 
গ্লোকব্যাখ্যামুখে বলেন _ হরিসম্বন্ধি বস্তুকে 'প্রাপঞ্চিক' বলিয়া 
ত্যাগ-ফল্তুবৈরাগ্য। ভোগ-বৃত্তিই আসক্তি; কোন বস্তুতে 
ভোগলোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া তাহা ভগবংসেবায় নিযুক্ত 
করিবার রহস্ত অবগত হইলেই ভজনরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয়। 
ভোগ বা ত্যাগ-পথে ভগবনস্তজনের কোন কথা নাই । 

আমার প্রতি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ - “(১) কাহাকেও 
শিষ্য করিবেন না, (২) কাহারও সঙ্গ করিবেন না, (৩) কখনও 
মায়ার ব্রন্মাণ্ডে যাইবেন না।” তাই (১) আমি কাহাঁকেও 
শিষ্য করি নাই। অপরে ধাহাদিগকে আমার শিষ্য বলিয়া 
মনে করেন, তাহার! সকলেই আমার গুরুবর্গ। এই সজ্জনগণ 
হরিকীর্তন করিবেন, তাহাদের আদর্শ হরিসেবা-প্রবৃন্তি দেখিয়া 
আমারও সেবা-প্রবৃন্তি বৃদ্ধি পাইবে । (২) আমার গুরুপাদপন্ধের 
দ্বিতীয় আদেশান্ুসারে আমি কাহারও সঙ্গ করি না। অপরের সঙ্গ 
করা অর্থ তাহা হইতে কিছু গ্রহণ করা। আমি শ্রীগুরুপাদপন্প 
হইতে যাহা পাইয়াছি, তদ্বাতীত কাহারও নিকট হইতে কিছুই 
গ্রহণ করি না। অপর কাহারও কথা অনুসারে কোন কাৰ্য্য 
করি না। (৩) আমার প্রতি মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে যাইবার নিষেধাজ্ঞা 
রহিয়াছে । আমার শ্রীগুরুপাদপন্ন মায়ার ব্ৰহ্মাণ্ড বলিতে কলি- 
কোলাহলমন্ত কলিকাতা নগরীকেই লক্ষ্য করিতেন । বস্তুতঃ পক্ষে 
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আনি কলিকোলাহলমত্ত নগরে যাই না, প্রীগৌড়ীয়মঠে যাই; 
কারণ গ্রীগৌড়ীয়মঠ সাক্ষাৎ বৈকু্ট। তথায় কলির কৌন স্থান, 
নাই। : 
যাহারা আমার শ্রীগুরুপাদপন্ধের মহিমী অবগত না হইয়া! 
দ্ান্তিকতা৷ সহকারে গ্রীগুরুপাদপদ্মকে তাহাদের অনুগ্রহের পাত্র, 
মনে করেন, তাহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই।, 
তাহার! গৌড়ীয়বৈষ্বধন্মের কিছুমাত্র অবগত নহেন। প্রীগুরু, 
পাদপদ্ম হইতে শ্রুত বিষয় কীর্তন করিলেই আমার নিত্য মঙ্গল 
সাধিত হইবে, তাই আমি সেই কাৰ্য্যে নিযুক্ত আছি। 1! 
ব্ৰহ্মন্থুত্ৰ বলেন 'আৰৃত্তিরসকৃদুপদেশাঁৎ' ; এই বাক্যে আমরা 
স্পষ্টই দেখিতে পাই- সাত্বতশান্ত্রের উপদেশ হেতু বহুবার অর্থা 
নিরন্তর শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে হইবে । ত্রহ্মস্থত্রের এই 
বাক্য ও *হরেন্পীম” শ্লোক একই তাৎপধ্যপর । এই ত্রন্মস্ত্রের 
ব্যাখ্যায় শ্রীমন্সহাপ্রতুর বদনাস্বূজ হইতে “নায়ামকারি বহুধা, 
গ্রোকের প্রাকট্য, যাহার ব্যাখ্যায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 
বলিতেছেন = 
“খাইতে শুইতে যথা তথ! নাম লয়। 
দেশ, কাল, নিয়ম নাহি, সৰ্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ 
সর্বশক্তি নামে দিল! করিয়া বিভাগ । 
আমার ছর্দে, নামে নাহি অনুরাগ ৷ 
জাঁড্য ও অসংসঙ্গ অৰ্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ, জ্্রীসঙ্গিসঙ্গ ও কৃষ্ণ 
অভক্তদের সঙ্গ সর্ববপ্রকারে পরিত্যাগ পূর্বক 'সেবোন্মুখে হি 


ই 


শীল প্রভূপাদের হরিকথা তত 


(জিহবাদৌ স্বরমেব পুরত্যদঃ বাণী সর্বক্ষণ চিত্রপটে সংরক্ষণ পূর্বক 

নিরন্তর হরিনাম করিতে হইবে । জাড্যের প্রশ্রয় দিলে চিত্ত 
৷" দুবিত হইবে ; দুষিত চিন্তে হরিনাম হয় না নামাপরাধ হয় মাত্র । 
শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নিকট আসিবার ভাগ 
করিয়াও কয়েকজন ব্যক্তি তাহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পুর্র্বক 
হরিনাম গ্রহণের ছলনায় আলন্তের প্রশ্রয় দিয়া চরিত্রল্্ট হইয়া 
চিরতরে নিরয়গামী হইয়াছে; সুতরাং আলস্ত বিসঙ্জন দিয়া 
ঘত্ুসহকাঁরে হরিসেবা ও হরিনাম করিতে হইবে । 
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শ্্রীপ্রীল প্রভুপাছের শুগছেশান্থুত 


প্রকে ভজন রহম্ত জানতে পারেন? 
উঃ-_শ্রীন্ষরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশেষ নি. 
সেবকই ভজন রহস্ত জানতে পারেন। শ্রুতি বলেন. 
যস্ত দেবে পরাভক্তিষথাঁদেবে তথা গুরৌ। 
তস্তৈতে কথিত হৃৰ্থাঃ প্ৰকাশন্তে মহাত্মনঃ | 
ভগবানে যেরূপ অচলা ভক্তি, সেইরূপ অচল! ভক্তি. 
গুরুতে আছে, সেই মহাত্মার নিকটেই শাস্তার্থ 4... 
হয়।, 
প্রঃ-আমরা কি করে বল পাব ? 
উঠ -প্রীগুরুদেবের সেবা আদর ও প্রীতির সহিত করলে 
হৃদয়ে প্রচুর বল আসবে । গুরুসেবা ও নামসেবার দ্বারাই 
ভক্তিবল লাভ হবে । 
প্রঃ -একজন্মে সিদ্ধি কি করে লাভ হবে ? 
উঃ-স্বতন্্তা পরিত্যাগপুব্ধক শরণাগত হয়ে গুরব্বান্ুগত্যো 
নি্পটে ভজন করণে এক জন্মে সিদ্ধিলাভ হবে । 
প্রঃ--ভগবানকে জানবার উপায় কি? 
উঃ-_শ্রীগুরুদেবের শীমুখে ভগবানের কথা শ্রদ্ধাপূর্ববক শুনতে 
হবে। শ্রীগুরুপাদপন্সে প্রপন্তি ব্যতীত ভগবানকে জান্বার 
অন্ত কোন উপায় নাই। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের শরণাগত 
হন, তিনিই ভগবানকে জানতে পারেন। 








